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রুশ শিল্পী িকোলাই কনম্তা্তনোভিচ 
রোয়েরিখের খ্যাত বিশ্বব্যাপী । বহু দেশের সেরা 
মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে তাঁর ছবি, তবে শুধু 
তাই দিয়েই নয়, লোকে তাঁকে চেনে তাঁর ব্যাপক 
বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ব্রিয়াকলাপের জন্যও, যা 
এ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে 
'িজের স্বাক্ষর উৎকধর্ণ করে গেছে। বিপুল 
তাঁর অবদান। প্রায় সাত হাজার ক্যানভাস, তারশ 
খানেক বই; নানান ভাষায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত 
শত শত প্রবন্ধ ও রেখাচিত্। গুর্ত্ব তার 
অপাঁরিসীম। মহাফেজখানা আর গ্রচ্থগ্ররের তাকে 
তা নিষ্প্রাণ ভার মানত নয়, নয় অর্ধালোকিত 
মিউজিয়ম কক্ষে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। 
রোয়োরখ রেখে গেছেন চিত্রের অক্ষয় লাবণ্য, 
বৃহৎ সর্বমানাবক সত্যের অন্বেষী এক উৎসকের 
চিরজশকী টিস্তা। শান্তর জন্য সংগ্রামে তাঁর অকরান্ত 
কর্মোদ্যোগ, জ্বাততে জাতিতে সাংস্কীতিক 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁর চাঁরতার্থ 
ক্রিয়াকলাপ ধারণ করে আছে ভাঁবিষ্যৎ। 

* িতরোধানের পরেও রোয়োরখের মানাঁবক 
ধ্যানধারণার বিকাশ ও প্রয়োগ অব্যাহত। ১৯৫৪ 
সালে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে জাতি 
সঙ্ঘের যে হেগ সম্মেলন বসে, তাতে গৃহীত 
হয় 'সশস্ত সংঘাতের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্য 


রক্ষার আন্তর্জাতিক চুক্ত'। এই ধরনের চুক্তির 
কথা রোয়োরখ প্রথম ভেবেছিলেন ৯৯০9৪ 
সালেই। তাঁর বহন বছরের অনবসন্ন প্রয়াসে ত 
ক্রমেই স্বীকৃতি লাভ করে অর্ধশতক পরে স্থান 
করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক আইনে । 

রোয়েরিখের বহযীবধ ক্রিয়াকলাপ ও স্ন্টিকর্ম 
তাঁর সমকালীনদের এবং 1বশবের জনসমাজের কাছে 
উদ্দীপ্ত সাড়া জাগায়। বড়ো দরের শিল্পী ও 
মনস্বা হিশেবে ক্ষাণকের মধ্যে শাশ্বতকে, অন্পের 
মধ্যে ভূমাকে, অংশের মধ্যে সাধরণকে তুলে ধরার 


- অপূর্ব ক্ষমতা ছল রোয়োরখের । স্লাভ রুস আর 


প্রাচ্য জনগণের সুদূর অতাঁত শিল্পীর তুলিতে 
নেয় তীক্ষ] বাস্তবের রূপ। রোম্যান্টিক বিভব, 
রূপ, যাদ্দকরী ওল্তাঁদতেই শুধু নয়, তাঁর ত্র 
দর্শকদের মৃদ্ধ করে মানাবক শুভাদর্শের আন্তম 
বিজয়ের বিশ্বাসেও। 

যে বিশ্ব সংস্কৃতির বলত মানবাত্মা গড়ে তোলা, 
জনচেতনা জাগানো, রোয়োরখের বহদমখী 
সবষ্টকর্ম সেখানে স্বাধিকারে একটা শ্রদ্ধেয় 
স্থানের আঁধকারী। ১৯৪৭ সালে 'দিল্পিতে 
রেয়োরখের প্রদর্শনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতের 
রাষ্ট্রনায়ক ও স্বাধীনভা সংগ্রামী জওহরলাল 
নেহর; বলেন: এনকোলাই রোয়োরখের কথা 
ভাবতে শগয়ে আমি তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও 


সাস্টিপ্রতিভার পাঁরসর ও এশ্বর্যে অভিভূত হয়ে 
গাঁড়ি। বড়ো দরের শিল্পী, বড়ো দরের বিজ্ঞানী 
ও লেখক, পরতেত্বাবদ ও গবেধক হানি, মানাবক 
উঠেছে । চিনের শন সংখ্যাটাই বিস্ময়কর, হাজার 
হাজার ক্যানভাস, ত্র প্রত্যেকটিই অপরুপ 
িজ্পকর্ম। রোয়োরখের বহ7 ছাঁবতেই হিমালয় 
'চি্িত, তা যখন দেখি, তখন এই যেসব পর্বত যুগ 
যুগ ধরে সমভূমির ওপর মাথা তুলে আছে, 
বহঃকাল হতে যা আমাদের শাল্লা, তার 
প্রাণদ্পন্দন যেন ধরা পড়ে। শিল্পীর ছাবগল 
আমাদের হীতিহাস, আমাদের ধ্যানধারণা, 
আমাদের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক উত্তরাধকারের 
এত কিছু মনে করিয়ে দেয়, এত কিছ যা শুধু 
অতীত্র ভারতের নয়, কেমন যেন চিরন্তন ও 
খণী বোধ না করে পারা যায় না, যান এ 
প্রাণস্পন্দনকে ম্যদ্রিত করেছেন তাঁর অপরুপ 
রচনায়?” 

রোয়েরিখের 'অপরুপ একাকীত্ব" বইয়ের ভূমিকায় 
প্রখ্যাত ভারতীয় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
খলখেছেন; ণশজ্পের কদর যারা বোঝে, সন্তবভ 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে যা মহ্ত্তম সেই জাবনাঁশজ্প, 
তায আমার স্মহদ িকোলাই রোয়োরখ পরবতী 
পাতাগ্দলোয় প্রকাশ করেছেন বলে আম 
আনন্দিত।” 

জীবনাশিল্প... রোয়োরখ এটাকে তোলেন এক 
গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'বাভিন্ন দেশের 
নানান মতাবলম্বী লেখক ও গবেষকদের বহ্‌ বই 
ও প্রবন্ধ আছে এবং লেখ হচ্ছে তাঁকে নিয়ে) 
তাতে তুলে ধরা হয়েছে রূশ শিল্পী, বিজ্ঞানী ও 
মনস্বীর বহুমুখী সুজনকর্ম, তাঁর অসাধারণ 
কর্মক্ষমতা । সবাই তাঁরা একটা বিষয়ে একমত __ 


সুজনকর্ম ও তাংপর্যের দিক থেকে রোয়োরিখের 
জীবন একটা আয়দতে আঁটে না। তবে তার কারণ 
কা, সে কাখ্যা় আঁধকাংশ লেখকের শ্রতামত 
বিভিন্ন । রোয়ৌরখ বিষয়ে বিস্তার্ণ সাহিত্যে 
নানমভাবে তিনি চিত্রিত, তবে কোনো কোনো 
বর্ণনাকে বাস্তব রোয়োরখের প্রত্যক্ষ, অখণ্ড 
ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেলানো কঠিন। 

লোকের, বিশেষ করে অসাধারণ গুণী লোকের 
অন্তর উদ্ঘাটন সহজ নয়। সাধারণ ঘটনাগুলো 
নিয়ে অথচ তাদের পরেম্পারক যোগাযোগের 
অনন্য বৈশিশ্ট্গুলো ভুলে গিয়ে সমার্থক যেসব 
স্‌তারন, তাতে এক্ষেত্রে কিছুই খোলসা হয় না। 
ভ্রমণা্শপিতে রোয়োরিখ লিখেছেন, তান এবং 
এক বৃদ্ধ ভারতীয়কে, গ্যালচা পেতে তার ওপর 
নানান ধরনের মৃর্ত রেখে সে কী একটা যন্তে 
মন-মাতানো স্বর বজাতে থাকে! সদরের তালে 
তালে সেপাই, রাজা, দেবদাসী, হাতি, বাঘ, সবাই 
জাঁটল নাচে মাতল। হঠাৎ দর্শকদের একজন 
বললে : 'আপনার কারসাজি আমি ধরে ফেলোছ। 
প্রত্যেকটা পুতুলের তলায় স্‌তো বাঁধা আছে যে, 
বাজাতে বাজাতে তা আপাঁন নাড়াচ্ছেন। পরে 
রোর়েবিখ লিখেছেন: 'অবশ্যই এটা পাঁরজ্কার যে 
জোরে, যা রচঞ্ের গালিচায় অদৃশ্য... কিন্তু 
চাক্ষুষ সত্যের কোনো আগ্রহ, তাহলে নাচিয়ে 
পদতুলগুলো সুপসে যেত হতাশ হয়ে । সাঁত্যকারের 
প্রাতাট শিল্পীর আছে 'আনির্বচনীয়ের' কিছুটা 
অংশের আধিকার, যাদও তার স্াঁষ্ট, তার 
ক্রিয়াকলাপ স্বকালের বাস্তব সূরে গ্রথত। 
তাঁর বহ7মৃখী সামাজিক, সাংস্কাতিক ও বৈজ্ঞানক 


তাঁর সম্পার্কত দলিলপত্র যা আজো পর্যন্ত বিশদে 
অনুধাবত হয় নি। তাঁর স্ষ্ট, দার্শানক 
বিশ্ববীক্ষা, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দ্াঁষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে মতাঁবাঁভল্লতার আংাশক কারণ এইখানে। 
তাহলেও আগ্রার বিদ্বেষ্পরায়ণ ওই মোহনাশকের 
সঙ্গে এক কোঠায় পড়ার আশংকা না রেখেই বলা 
যায় যে রোয়েরিখ ব্যাক্তত্বের সতাকার ধারণা মিলবে 
কেবল রাশিয়া যেখানে তাঁর জন্ম আর ভারতবর্ষ 


সম্পর্কের সূত্র অনুধাবন করেছেন এবং চেয়ে 
দেখেছেন সুদূর দিগন্তে যার ওপাশে তাঁর কাছ 
থেকে লুকিয়ে হাতছানি দয়েছে অপরুপ 
ভারতবর্ষ শুধু তাই নয়, তান এও চমৎকার 
ব্ঝোছলেন যে ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় জনগণের 
নিরলস সংকল্পে, প্রতিটি নতুন যুগ লোকের 
সামনে হাজির করে তাদের জরুরী কর্তব্য 
প:াজবাদ ও ওপনিবোৌশকতার জোয়াল থেকে 
জনগণের সৃজনণ শীক্তর মাক্তকে স্বকালের একটা 
গরুক্ষপূর্ণ কর্তব্য জ্ঞান করেছিলেন তান, 


যেখানে তাঁর দেহাবশেষ, এই দুটি দেশের গভীর 
ঞঁতিহাঁসক সম্পর্ক ও তার ভাবষ্যৎ [বিকাশের 
অধ্যয়নে। 

প্রাচীন সংস্কৃতির অশেষ গ্ণগ্রাহী? 
বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পের বহু যশস্বী যে অবদান 
ও তাঁর গোটা পাঁরবার একটা বিশিষ্ট স্থানের 
আধিকারী। দনালাঁপর পাতায় রোয়োরখ 
লিখেছেন: "ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের সংকজ্প 
আমার শৈশব থেকেই। 'ইজভারা, (ঈশ্বর) নামটা 
রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত বলে মেনোছলেন। 
ইয়েকাতৌরনা'র যুগে আমাদের কাছাকাছি থাকত 
কে একজন হিন্দু রাজা, এই সেদিনও পর্যস্ত 
ছিল মোগল বাগিচার চিহ্ন। সমাহম কী একটা 
সর্বদাই তা আমাকে টানত। কেবল পরে, ব্লাইন- 
হাডসনের বই থেকে জানতে পারি যে সেটা 
সুবিখ্যাত কাণ্চনজঙ্ঘা... ১৯০৫ সাল থেকেই 
বহু ছার আর স্কেচ করোছি ভারতবর্ষ নিয়ে।' 
স্লাভ উপজাতিদের ইতিহাস অধ্যয়ন এবং 
্রক্জবিদ্যার চর্চা প্রসঙ্গে রোয়েরিখ রাশিয়া ও 
প্রাচের জনগণের মধ্যে যুগ-ষ্গের পারস্পারক 


দুরদৃষ্টিতে দেখোঁছলেন তাদের বীর্যবান বিজয়, 
বিশ্বাস করতেন ষে তাঁর স্বদেশ ও ভারতের জনগণ 
হাতে হাত মিলিয়ে যাবে উত্তম ভাবষ্যতে। 
হাজার হাজার বছরের মহান সংস্কৃতি 'নয়ে 
আঁবরাম টেনেছে রোয়োরখকে। এ দেশের জন্য 
তাঁর উদগ্র আকর্ষণে স্বদেশের প্রাত অপারিসীম 
ভালোবাসায় ব্যাঘাত হয় 'ন। বাশয়া নাকি 
ভারতবর্ষ _ এ বিকজ্পের আস্তিত্ব ছিল না তাঁর 
কাছে। তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, সমস্ত সষ্টি দিয়ে 
গতি রাশিয়া ও ভারতের জনগণের রাখীবন্ধনে 
সহায়তা করেছেন। স্বদেশে রোয়েরিখ সাধারণত 
বলা হয় 'রুশী গুরু! তাঁর কথায় সৃপশ্ডিত 
কালিদাস নাগ লিখেছেন: “তুষ্যরাদ্রি হিমাচলের 
উজ্জল মহাদৃশ্য তুলে ধরেছেন বলে আমরা 
তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রোয়োরখ ছিলেন রূপের 
জন্য এনেছেন শিল্পের আবিনশ্বর অঞ্জাল। তাঁর 
অন:প্রাণিত ভাবনা এবং রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে 
নৈকটাসাধনে তাঁর সহযোগতার জন্য আমরা 
চরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।” 

স্বয়ং রোয়োরখ সঙ্গত কারণেই এর সঙ্গে যোগ 


উচ্চারণের সৌভাগ্য পেয়োছ বলে আম গার্বত। 
ভারতকে ভালোবেসে এবং জে রূশী হয়ে আম 
এই কারণে আনান্দত ষে রূশী শিল্পে সানরাগে 
শ্রদ্ধাভরে মদত হল হিমালয় 1 

রোয়েরিখ ভারতে ছিলেন তার সুকতিন ও 
সগোরব একটা ফুগে, জনচেতনার জাতি এবং 
বৈদেশিক শাসন উৎপাটনের জন্য সংগ্রামের কালে। 
গুপানবোশকদের কবলে পড়তে হয়োছল তাঁকে, 
কোনোন্রমে প্রাণে কোচে যান। বোঝাই যায় যে 
তাঁর বহু সাধনাই তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে 
পারেন নি, দেখে যান নি তার বাস্তব রুপায়ণ। 
৯৯৪৭ সালে তাঁর জীবনাবসান হয় তাঁরই 
জয়ধ্নিত হিমালয়ে। তবে স্বদেশ সেবার আকুতি 
তাঁর সার্থক হয়েছে। স্বদেশের লোকেদের কাছে 
তান ?ফরে এসেছেন তাঁর বৈজ্ঞানক রচনায়, 
শত শত অপূর্ব চিত্রে, এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে 
যে “শেখো, শেখো, শেখো" এই নির্দেশে লেনিন 
মহান" । গতির জন্য, 'িরস্তন দ্বান্বকতার জন্য 
আহবনে তান মহান। এই চলত, 
অকুতোভয়তা, অন্ঞরতা জয় __ এই হল সত্যকার 
্রম্টার অনুশাসন॥। বিশ্বকে তার অবিরাম 
রূপলাভে, আনরদ্ধ গাঁতিডে আমরা অধ্যয়ন কার 
দ্বান্দকতার দৃম্টিকোণ থেকে। পনষ্প্রাণ ছু 
একটা দয়েই জীবনবোধকে বিষল্ন হতে দেওয়া 
চলে না। সমস্ত মানবজাতির পক্ষে অক্টোবর 
বিপ্লবের নির্ধারক তাংপর্যের কথা রোয়োরখ তুলে 
ধরেছেন সর্বদাই, এ বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে প্রাচ্য 
জনগণের ম্যুক্তির, তাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক 
দোখয়েছেন। এই ভবিষ্যংকে স্মরণ করেই তান 


আমরা তাকে আহবান কারি। অন্মভব কার যে 
এই অপরুপ ভবিষ্যংটা সম্ভবপর। সম্ভবপর তা 
বাস্তবতার অমোঘতায়, দৈনন্দিন শ্রমের উৎকর্ষ, 
আনান্দত সৃজন ও লোকাহিতের প্রয়াসে। আর 
সাধারণের কল্যাণ, সাধারণের অরুণোদয়ের জন্য 
মানবিক প্রয়াস রয়েছে কম নয়। প্রাতাটি উদয়ই 
ডাক দিচ্ছে চলো আগে, আগে, আগে?” তাঁর অটল 
আশাবাদ সার্থক হয়েছে পুরোপুরি, কেননা 
স্বীয় প্রীতহাঁসক ভাগ্যের প্রাত জনগণের স্বিয়, 
জীবনধমর্ মনোভাবই তার 'ভা্ত। এই 
আশাবাদের সহচর তাঁর ভাবাদশঁয় অন্:প্রাণনা, 
যাতে তাঁর ভাবদ্যেতক কাব্যাশ্রত গোটা 
শিল্পভাষাই অনুরণিত। শিল্প? প্রায়ই বলতেন, 
“বীরহীন জীবন দশনহান”; 'তাঁন লেখেন: 
“আপনারা আমার শিজ্পকে বলেছেন বাঁরশোভন 
বাস্তবতা। এ সংজ্ঞা আমার পক্ষে আনন্দের কথা । 
শৌর্য, বীর্য সর্বদাই ডাক দেয়। সত্যকার যে 
বাস্তববাদ জীবনের মর্মার্থকে প্রাতম্ঠিত করে, 
সুজনের পক্ষে তা অপারিহার্য। ...মানবজাতি 
মধ্যে দিয়ে যায় ...প্রাণ চায় অপরপের সঙ্গীত 
প্রাণ সৃজন করে শ্রমে, খাদ্ধর অন্বেষায় । 

িক্যেলাই কনস্তাম্তনোভিচ রোয়েরিখ যে সম্পদ 
রেখে গেছেন, তার ভাগ্যচক্র চিত্তাকর্ষক। তাঁর 
মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত 
লায়োভচ রোয়োরখ ৷ স্বদেশে পাঠাবার উদ্দেশ্যে 
পিতা নিজেই বাছাই এবং প্যাক করে যা 
রেখোঁছলেন, তেমন চার শতাধিক ক্যানভাস 'তাঁন 


উত্তরপুরুষদের ডেকে বলেছেন: 'যা ছিল, ছিল, 
ভাঁবষ্যংকে তা যেন আচ্ছন্ন না করে। নৈরাশ্যবাদশী 
হওয়া কলঙ্কের কথা৷ পরিপূর্ণ আস্থায় তাকাব 
ভবিষ্যতের দিকে। উত্তম ভবিষ্যতের স্ব আমরা 
দেখেছি বৃথা নয়। প্রাণের সমন্ত শাক্ত দিয়ে 


আনেন সোভিয়েত িউঁজিয়মের জন্য । 

হালে সোভিয়েত ইউনিয়নে রোয়োরখের রচনা 
এবং তাঁকে নিয়ে সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে 
অনেক। তাঁর চিত্রকর্ম ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে 


একাধক বার। অনন্যসাধারণ এক স্বদেশ্বাসীর 
সৃজনী এীতহাকে সযক্কে বাঁচয়ে রেখেছে 
সোভিয়েত জনগণ। 

ভারত সম্পককেও সেই একই কথা। হিমালয় 
তাঁর বৈজ্ত্যানক কর্মকাণ্ড, বড়ো দরের এক 
শিল্পীর খ্যাতি, অগ্রগণ্য মানীবক মতামত এবং 
ভারতের মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি তাঁর সমর্থন 
রোয়েরখকে করে তুলেছে তারতের প্রশ্নাতিশীল 
জনসমাজের আত্মীয়, সে দেশে তানি লাভ 
করেছেন সমহচিত জনাপ্রয়তা। রোয়েরিখের নিজজন 
পাবত্যাবাস নগরে 'বাভন্ন কংগ্রেস ও সম্মেলনের 
প্রতিনিধির আমন্ত্রণ ও আভিনন্দন পাঠিয়েছে 
তাঁকে। ভারতের বহদ পশ্ডিত, লেখক, শিল্পী 
তাঁর সঙ্গে ব্যার্তগত পাঁরচয় ও যোগাযোগ 
রেখেছেন। ভারতীয় পত্র-পান্নকার দরজা 
রোয়োরখের জন্য ছিল সর্বদাই অবাঁরিত। ভারতে 
রোয়োরখের রচনা এবং রোয়োরিথকে নিয়ে রচনার 
তালিকা দিতে হলে পাতা দশেক লাগবে। সৈখানে 
পৃথক পৃশ্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে সব্পল্লী 
রাধাকৃফণের ভূমিকা সহ ীশজ্পে আনন্দ, বি. 
গার্গার ভূমিকা এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মুখবদ্ধ সহ অপরূপ একাকিত্ব, রুশ প্রসঙ্গ এবং 
সমরকালীন দেশপ্রেমিক প্রবন্ধমালা নিয়ে 
রিশাখ্যায়কা নামে একটি িশেষ অধ্যায় সহ 
শহমবাত' সংকলন, এবং 'আলোর নিলয় 
শেষ সাহিত্যকণীর্ভ। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতবর্ষের তরফ থেকে 
রোয়োরখের সৃষ্টি ও ক্রিয়াকলাপের উচ্চ 
মূল্যায়নে মতৈক্য খুব স্পন্টাকারে দেখা গেছে 
৯৯৭৪ সালের জয়ন্তী বর্ষে যখন সারা বিশ্বে 
পালিত হয় এই যশস্বী শিল্পী ও মানববাদীর 
জন্মশতবার্ধকী। এই উপলক্ষে বেতারে সম্প্র- 
চাঁরত এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে লেখা হল: 


'আধ্নীনক বিজ্ঞানী ও প্রাচীন প্রাজ্জের মিলন 
ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। বহু বছর তিনি 'হমালয়ে 
বাস করেছেন, এ পর্বতের প্রাণ ধরা পড়েছে তাঁর 
কাছে, তার 'বাচত্র মেজ্ঞাজ ও বর্ণসম্পাৎ তানি 
ফুটিয়ে তুলেছেন। নিকোলাই রোয়েরখের চিত্রে 
আমাদের শিল্পীদের বহু নতুন ধারা অনূপ্রাণত। 
এই যে মহান শিল্প? ও প্রান্তের কাছে ভারত হয়ে 
শ্রদ্ধাজীলর সুযোগ আমরা পেলাম তাঁর 
জন্মশতবর্ষের জয়ন্তীতে । 

ভারতে এ জয়ন্তী পালত হয়েছে সভ্া-সম্মেলন, 
বহন প্রকাশন, জয়ন্তী ডাক [টাকট এবং হিমালয়ে 
রোয়োরখের গৃহাভিমদখী রাস্তাকে তাঁর নাম্ধ্কিত 
করার মধ্যে দিয়ে। 

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সামাতির সভাপাতি, 
১৯৫২--৯৯৬১ সাল ষাবং সোভিয়েত ইউনিয়নে 
ভারতের রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেনন ভারত” 
পন্রিকার জন্য লিখিত তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন 
এই কথায় : 'রোয়োরখের জীবনাবসান হয় ১৯৪৭ 
সালে, যখন দ্বাধীনতা লাভ করে ভারতবর্ষ। 
আরো পণচশ বছর বাঁচলে মানবিক ক্রিয়াকলাপের 
সর্বক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়ার নৈকট্য দেখে কী 
সুখীই না তিনি হতেন। এই নৈকট্যের কল্যাণে 
ভারতীয় ইতিহাসের আত লুকঠিন পর্বে 
সোভিয়েত চুক্তি। জীবনের মহারণ্যে রোয়োরথ 
শাস্তি ও শোভার পথ কেটেছেন তু ও লেখনী 
দিয়ে যা খঞ্োর চেয়ে খরতর, আমাদের এ নিজ্করূণ 
যুগে তাঁর জীবন তাঁর জীবকালের চেয়েও 
আমাদের কাছে বোশ অনুপ্রেরণার উৎস।” 


পালিত হয়েছে একটু বিশেষ রকমের সমারোহের 
সঙ্গেই । মস্কোর মৈতী ভবনে বিদেশের সঙ্গে মৈরী 


মস্কোয় সোভিয়েত শিল্পী সঙ্ঘ এবং লোনিনগ্রাদে 
রাষ্ট্রীয় পুশ িউজিয়ম কর্তৃক আহত বিদ্বং- 
সমাবেশ ছিল এ জয়ন্তীর কয়েকটি অঙ্গ! এতে 
যোগ দেন সোভিয়েত সরকারের প্রাতানধিরা, 


প্রথম বেরূল রোয়েরিখের “আলতাই-হিমালয়” 
১৯২৩-১৯৯২৮ সালে তাঁর ভারত ও মধ্য এঁশয়া 
ভ্রমণের ডায়োর এটি। 


সোভিয়েত ইউীনয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং 
দূতবাসের লোকেরা, 'বদেশাগত আতিথিব্ন্দ, 
যাঁদের মধ্যে ছিলেন পত্রী দেোবিকা রাণী সহ 
[শজ্পীর পূত্র স্ভিয়াতেস্লাভ রোয়োরখ এবং 
বিশিষ্ট সোভিয়েত পণ্ডিত, শিল্পী, সমাজকমাঁ। 
জয়ন্তী উপলক্ষে রোয়োরখের সম্মানে 
বৌরয়েছে পদক ও ডাক টাকিট। তাঁর জীবন ও 
সচ্টি নিয়ে একটি প্রামাণ্য চলাচ্চিত্রের কাজও শুরু 
হয়েছে। সোভিয়েত সংবাদপর, রোডিও, 
টোলাভজন থেকে প্রকাশিত ও পারবৌশত হয়েছে 
বহন প্রবন্ধ ও অন্মস্ঠান। রোয়োরখের জয়ন্তী 
প্রদর্শনী এ দেশের শিল্পজীবনে একটা বড়ো 
ঘটনা । দেখানো হয়েছে তা মস্কো, লোননগ্রাদ, 
কিয়েভ, মিনস্ক, নভোদিবিদ্ক রিগায়। 
সাভশ্লাতোস্লাভ রোয়েরিখের নিজস্ব সংগ্রহ 
থেকে যে ৯৩০টি ক্যানভাস সোভিয়েত ইউনিয়নে 
এই প্রথম দেখানো হল, সেটা ছিল প্রদর্শনীর 
একটা বিশেষ আকর্ষণ! 

বড়ো রকমের জয়ন্ত প্রকাশন হিশেবে 
রোয়োরখের নির্বাচিত রচনা সংকলন 'সাহত্যিক 
উত্তরাধিকার খুবই উল্লেখযোগ্য । এতে আছে 
সোভিয়েত ইউীনয়নের িশ্প অকাদোমর 
লালতকলার তত ও ইতিহাস ইনস্টিটিউট থেকে 
্রস্থুত বিস্তুত তথ্যাদির একটি পাঁরশিষ্ট। 
সংকলনের আঁধকাংশ রচনাই প্রকাশিত হল এই 
প্রথম, ভাতে শিল্পীর জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও 
সম্মাজিক মতামত সম্পর্কে খবর জানা যাবে 
অনেক! পবশ শতক: পর্যটন, আবিচ্কার, 
গবেষণা” নামক গ্রাহক গ্রম্থমালায় রশ ভাষায় 


তাঁর শতবর্ষ জয়স্তী। জীবন, কেননা এই রুশী 
শিল্পীকে ঘরে জমে উঠেছে বহন চমকপ্রদ জল্পনা 
ও কংবদত্তী। 

এই বইখানায় পাঠকেরা রোয়োরখকে দেখবেন 
যে তিনি মানুষ, তাঁর সাত্য করেই অন্াধারণ 
ব্ক্তিত্ব নিয়ে যত জনশ্রুতি ও আঁসদ্ধ অনুমান 
আছে, তা বাঁজত হয়েছে এতে? “অসাধারণ 
লোকেদের জশবনী" নামে রুশ ভাষায় ষে জনাধ্রায় 
গ্রন্থাবালি বেরয় এটি তার অন্তর্গত। ইতিপূর্বে 
অজ্ঞাত দাললপর, আত্মজীবনীমূলক নোট, 
আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ সহকমদের স্মৃতিচারণা 
অবলম্বন করে খুঁটিয়ে যাচাই করা তথ্যের 
শভাত্তিতে ন. ক. রোয়েরিখের প্রথম জীবনী এটি। 
এ গ্রন্থ রচনায় সৃভিয়াতোস্লাভ রোয়োরখ যে 


ভারত সহযোগিতার ভাবিযযৎ খা সারা বিশে শাস্তি 
রক্ষার সহায়ক, তার সঠিক উপলান্ধ যে 
রোয়েরিখের ছিল, তাঁর সামাঁজক, বৈজ্ঞনিক ও 
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলপের এই সম্মানীয় ক্ষে্টায় 
তিনি যে কতখানি করেছেন এসব কাগজপর তার 
পরিচারক। 
অপেক্ষা রাখে না তা, তাঁর নিজের এই কথাই 
তা ঘোষণা করে: “...জীবন সর্বদাই প্রোজ্জবল। 
জীবনের চেয়ে শ্রেম্ঠ কিছ, ভাবা যায় না। 

খ, বোলিকড 


১। লৰচেয়ে আগে 


'পিটার্সবর্গে নামকরা লেখ্যপ্রমাণক কনস্তাস্তন 
ফিয়োদরোভিচ রোয়োরখের সংলারে ১৮৭৪ 
সালের ২৭ সেপ্টেম্বর (৯ অক্টোবর) দিনকোলাই 
কনপ্তার্তনোভিচ রোয়ৌরখের জন্ম। মা মারয়া 
লোক। 

১৯৩৭ সালে িকোলাই রোয়োরখ যখন 
আত্মজীবনীমূলক রচনার কথা ভাবেন, তখন 
তিনি লিখেছিলেন : 

সবচেয়ে প্রথম, সবচেয়ে আগের কিছ একটা 
স্মরণ করতে পারলে হয়! 
রোয়েরিখের জীবন অসংখ্য বড়ো বড়ে ঘটনায় 
মুছে যায় নি। তা থেকেই বোঝা ঘায় তাঁর 
অসামান্য সষ্িশাক্ত এসেছে কোথা থেকে। 
নেভা তারের বাড়তে ছেলেবেলা কেটেছে 
রোয়েরিখের। পুরনো গানের এই কথাগুলো 
মিলিয়ে ষায় 'ন তাঁর স্মৃতিতে : 


ভাসালয়েত দ্বীপে রে ভাই 
মাচার ওঠার মতো করে 
জাহাজ এই ছোকরা ছেলে 
পাল খাটাল বারোখানা। 


গাইত এক ব্যাড়, ছেলেমেয়েদের পাঁরচারিকা। 


৯১ 


দৃশ্যের দূত বদলে নদশটা টানত কৌতুহলী 
ছেলোটকে। জাহাজ চলে গিয়ে জলের বুকে 
আঁকত ছনন্ত নকশা, আ্যাডামর্যালটির দিক থেকে 
আসত বড়ো বড়ো বজরা। আর অন্য দিকে, সমুদ্র 
সেখানে দেখা দিত মান্তুলের গোলমেলে 
আঁকিবুকি। কখনো কখনো আবার দেয়াল কে'পে 
যেত তোপ দাগার শাদা ধোঁরা। ওটা সদ্য জলে 
ভাসা নতুন অন্মজের জন্য যুদ্ধ জাহাজের 
আঁভনন্দন। নদাঁতে গতির আঁবরাম চণ্তলতায় 
দেখা দেয় একদস্টে দূরে তঅকিয়ে থাকার অভ্যেস, 
দেয় বিশ্বের অসামতার চিন্তা । 

কং্পনার উন্মেষ প্রচুর খোরাক পায় গাংচিনার 
ওধারে ভলোসভো স্টেশন থেকে কিছু দুরে 
পৈত্রিক মহাল ইজভারায়। মহালের চাঁরধারে 
ঘন বন, আপনা থেকেই চোখ চলে যায় গগনচুম্বী 
চুড়োগদলোর দিকে । শেষ বয়সে িকোলাই 
কনন্তান্তিনোভিচ লিখেছেন: শৈশবের প্রথম 
স্মৃতিগুলোর মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে মেঘের 
অপরূপ নকশা । নিরন্তর গাতি, অকুশ্ঠিত গঠন, 
প্রবল সুজন উধের্য চোখ টেনে রাখত অনেকক্ষণ। 
অদ্ভুত সব জীবজন্তু, ড্রাগনের সঙ্গে যুধ্যমান 


রগীন সোনালী পাল তোলা নাও, হাতছানি 
দেওয়া অপচ্ছায়া পাহাড় _ কী না ছিল এই 
অফুরত্ত,। অপারসীম এসবের আকশে- 
ছবিগদুলোয় ।” 

মহাল বাড়ির কাছেই "ছল তুহিন প্রম্রবণের 
একটা সায়র। বরফে ঢাকা পড়ত না তা। গোটা 
এলাকাটাকে কাকলীতে ভাঁরয়ে তুলত যাযাবর 
পাখিরা। রোজ সকালে ঘণ্ট বাজিয়ে চরতে 
বেরুত গরুর পাল আর সূর্যাস্তের আগে খাশা 
চাবুক হাঁকিয়ে বুড়ো রাখাল তাদের 'ফারয়ে 
আনত আঙিনার প্চরনো লম্বা গোয়ালটায়। 
শেকলে বাঁধা খাঁড়গুলো তর্জন করত সেখানে । 
তাদের কাছে যাওয়া ছিল মানা। তবে আস্তাবলে 
অন্যান্য ঘোড়াদের মধ্যে থাকত ছোট্র সোহাগী দঃই 
টার্ন বোঁড়িয়ে আনার জন্য সর্বদাই তৌরি। মঠ 
আর বনের রহস্যময় বিস্তার ছেলোটকে টানত, 
বেশ লাগত আশেপাশের গ্রামগুলোর অন্ভুত 
নাম: ভলোসভো, জাখোনিয়ে, জাপোিয়ে । 
ইজভারার পুরনো বাঁড়টাও 'নজের মতো করে 
মন জনাগয়োছিল, কেল্লার প্রাচীরের মত তার 
মোটা মোটা দেয়াল। বড়ো হলঘরটার কোপে 
কোণে লাল মখমলের ভিভান। দেয়ালে ছবি? 
তাদের একটার সামনে প্রায়ই দাঁড়য়ে থাকত 
বালক রোয়োরখ। সূর্যাস্তের আলোয় বাহিমান এক 
পর্বতের ছি তাতে। পরে “দনালাঁপর পাতায়" 
শিল্পী িলখেছেন: '..দেখা গেল ওটা আর শকছন 
নয়, কাঞ্খনজগ্ঘাই। এল কোথেকে? কাঁ ভবেঃ 
'হাডসনের* বইয়ে অমাঁন একটা কাঠ-খোদাই 
দেখোছি। ছাঁবটা কাঠ-খোদাই থেকে, নাক কঠি- 
খোদাইটাই ছা থেকে?” সম্ভবত হিমালয় দৃশ্যটা 
প্‌রনো মহাল বাঁড়তে হঠাৎ এসে পড়ে নি। 
"দ্বিতীয় ইয়েকাতোরনার সময়ে এর কিছ দুরে 
_ * ্রাইনহাডদন ছিলেন নেপালের কাটমাণ্ডুতে 
শরটিশ রেসিডেন্ট। 


৯২ 


থাকত এক হিন্দ; রাজা । অছাড়া কারো কারো 
মতে 'ইজভারা' নামটারই উৎস ভারতীয়। 
নিকোলাই কনস্তান্তনোভিচ, বোন লাদিয়া আর 
ছোটে দু্ভাই বরিস আর ভনাদামিরকে নিয়ে 
পিটাসব্বির্গ থেকে প্রায়ই সফরে বেরত তাঁর মা- 
বাপেরা। যেত ঠাকুমা আর কাকার কাছে প্রাচীন 
প্‌স্কোভ আর অস্তোভ শহরে। ছোটোতেই 
ভাবষাৎ শিজ্পীকে মনঙ্ধ করেছিল ভেলিকায়া 
পুরনো গির্জার সিলুয়েট আর ঠাকুমার বাড়িতে 
রুপকথা যেমন দোলা দিত তেমন আর কোথাও 
হয় না। দেবপটের ছবিকে সজীব করে তোলা 
বাতির টিমাটমে আলোয় আধো আঁধারে ঠাকুমা 
এসব কাহিনশ শোনাতেন। 

নিকোলাই কনস্তাম্তনোভচের একটা অনপনেয় 
স্মাত তাঁর পাঁচ বছর বয়সের ভ্রমণ। চার ঘোড়ার 
একটা বড়ো গাঁড়তে করে তাঁরা রওনা দেন 
ইজভারা থেকে৷ সপারিবারে পেছন বলাঁটক 
সাগরতারের নামকরা গ্বাস্থ্যাণ্টল গাপসালে। পথে 
থামেন ইভানগোরদ কেল্লা আর নার্ভয় কঠোরদর্শন 
দুর্গপুরী দেখার জন্য। রেভেল শহরের টালিতে 
ছাওয়া খাড়াই বুরুজগলোও অবাক করেছিল। 
গপসালে শোনা গেল কবে ষেন নাইটের কেল্লার 
দেয়ালে গেথে দেওয়া একটি মেয়ের কাহিনী। 
সেই থেকে কেল্লা চত্বরের বিষণ্ন মন্দিরের বাতায়নে 
সে দেখা দেয় কোজাগরী পীর্ণমার রাত্রে। 
নকোলাই কনন্তান্তনোভিচের মা-বাপেরাও শুক্লা 
স্মন্দরীর ছায়ামার্ত দেখতে যান। বড়োরা 
এসে পড়া জ্যোতল্া নিয়ে কীসব বলাবাল 
করছিলেন, তবে পন্রের কাছে সে ব্যাখ্যা মনে 
হয়েছিল অস্পন্ট ঝাপসা । তার কাছে অনেক 
বোধগম্য লেগোঁছল মেয়েটির প্রেমে পড়া মঠের 
তরুণ শ্রমণ, কুটিল মঠাধ্যক্ষ, প্রোমক যুগলের 


শোকাবহ বিয়োগ -- শ্রমণের মৃত্যুদণ্ড আর 
জীবন্ত প্রোথিত মেয়োটর কাঁহনী যা সে 
শুনেছিল গির্জার দ্বাররক্ষীর কাছে। 

রুদ্র মধ্যযুগে এই ভ্রমণের পর ছেলেদের 
খেলনপোতির মধ্যে দেখা দিতে থাকল তরোয়াল, 
বর্শন, বর্ম সেগদুলো কার্ডবোর্ড বা কাঠের হলেও 
বারব্রতীদের নির্ভয় দ্বৈথে বাধা হত না। 
নিকোলাই কনস্তাম্তনোভিচ পড়তে শিখোছলেন 
খুবই ছোটোতে। বিশেষ করে তাঁর মনে ছিল 
শল্তা প্রিস্টের ছাঁব দেওয়া ক্যাহনী আর স্বদেশের 
এতিহাঁসক ঘটনা ও বারপ্রুষদের নিয়ে 
গল্পগুলো । শিশ্ছ নাট্যালয়ে গিয়ে আনন্দ মিলত 
প্রচুর । 'যাদদ বাতির কুহেলি মাখা ছবিগুলো মন 
টানত। সহজাত সৃজনী কম্পনার বিকাশে যা 
প্রয়োজন তা দিতে কার্পণ্য করে নি জঈবন। 
নাশ্চস্ত দিনগ্দলো কেটে গেল অলক্ষ্যে, আট 
বছর বরসে বিদ্যালয়ের বেড়া ডিঙোলেন 
রোয়েরিখ। সমঝদারের দৃদ্টিতে ছেলোটির 
আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 
ক. ই. মাই তখন বলোছলেন, প্রফেসর হবে॥ 
বৃদ্ধ শিক্ষকের অন্তদ্যান্ট ফলে যায়। বিদ্যালয় 
থেকেই 'নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচের আগ্রহগনলো 
স্যানার্দস্ট রূপ নিতে থাকে, যেখান থেকে লূত 
গেছে টিন্রকলা, রঙ্গমণ্ত, ইতিহাস, প্রতকাবিদ্যা, 
পর্যটনে । বিদ্যালয়ে আঁকা হত সাহত্যিকদের 
প্রতিকৃতি, স্কুলের থিয়েটারের জন্য খসড়া রচিত 
হত, মানচিত্র এ'কে রঙ দেওয়া হত তাতে। 
পদনালাপর পাতায়" শিল্পী বলেছেন: 'হলুদ 
রঙে চিন্তিত হত গোি মরুভূমির বাল, নরম 
পেনাসলে ফোটানো হত আলতাই, তরবাগাতাই, 
আলতিন-তাগ, কুন-লুন পর্বত... শাদায় রাঙানো 
হিমালয়ের হিমবাহ ।' অভিজ্ঞ শিক্ষক ক. ই. মাই 
ভূগোলের ক্লাসে সদরের দেশ-দেশাস্তর আর 
দুঃসাহস আভিষাতীদের কাঁহনী শ্দানিয়ে 


পর্যটনের পিপাসা জাগিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে আর 
প্রায়ই রোয়োরখ ভবনে প্রাচযাবদ ক. গলসুন্স্কি 
ও আ. পোজ্দনেয়েভের আগমনে ছেলোটর মন 
যায় প্রাচ্যের দেশে। 

'িকোলাই কনস্তাঁস্তনোভচের যখন নয় বছর 
পুর্ণ হয় তখন ইজভারায় আশেপাশে সন্ধান 
চালাবার জন্য সেখানে এসোছলেন প্রখ্যাত প্রস্নাবদ 
ল. ইভানোভ্স্কি! উৎসুক ছান্নটিকে তাঁর ভালো 
লেগোঁছল, খননকার্যে তাঁকে সঙ্গে নিতে থাকেন । 
ধনকোলাই কনস্তান্তিনো্ভচের কাছে প্রাচীন 
কালের রহস্য হয়ে দাঁড়ায় আরো বেটি আকর্ষণীয় । 
ইজভারার টিলাগলো স্মরণ করে শিজ্পী পরে 
লিখেছেন : দনজের হাতে খোঁড়া ছাড়া আর কিছুই 
কোনো উপায়েই প্রাচঈন জগতের অমন অনুভবের 
কাছে পেণছে দিতে পারে না।' 

ষষ্ঠ শ্রেণী পর্ষন্ত নিকোলাই কনস্তাম্তনোভিচ 
পড়াশুনা করেছেন জার্মান ভাষায়। লাতিন ও 
ফরাসি ভাষাও পড়ানে হত সেখানে । 

খিয়েটারও রোয়োরথকে টেনেছে ছোটো থেকেই । 
খেলনা নাট্যমণ্ঠ বানানো হয়েছিল, তার জন্য কেনা 
হত নাটকের ছাবি। কিন্তু তোর জিনিসে বৌশ দিন 
মন উঠল না কিশোর প্রযোজকের। শশগ্াঁগরই 
অনমজ্ঠানের ঝুলিতে দেখা দিল শিলার অনুসারে 
স্বপ্রযোঁজিত 'ভীন্দিনা” 'আইদা', 'আইভান্‌হো”, 
আলোকসম্পাতেরও ব্যবস্থা হত, মোমবাতি আর 
রণীন কাগজ লাগত সে কাজে। 

সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে কাঁবিতার প্রাত 
অন্যরাগ দেখা দেয় খুব ছোটোতেই। টুকে রাখতেন 
গাথা, কিংবদাঁ্ত, লোককাঁহনা, কাবতা, যা পার্ণত 
বয়সেও মুখস্থ বলতে পারতেন রোয়োরখ । আর 
ধনজের পলচনায় ভাঁরিয়ে তুলতেন খাতার পর খাতা । 
শিকার নিয়ে তাঁর স্কেচ প্রকাশত হত পন্িকায় । 
প্রথম প্রকাশের সময় রোয়োরখের বয়স "ছল মান্ 
পিনের। 


পিতামহ কিছন প্রাচীন মদ্র দিয়োছিলেন তাঁকে, 
সেটা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মুদ্রা সংগ্রহের 'ভাত্ত। 
রাস্তা পাতার জন্য পাথর ভাঙা হত, সেটাই একটা 
বৃহৎ মাঁণক ভনপ্ডারের সত্পাত। মহালে আসেন 
বিজ্ঞানী বনাবদ, ফলে বৃক্ষাবিদ্যা নিয়ে মাতেন 
কিশ্যের রোয়োরখ। 

কনন্তান্তিন ফিয়োদরোভিচের নোটার আপিস 
ছিল বড়োসড়ো একতল্য বাসাবাঁড়র সঙ্গেই, শিল্প 
অকাদেমি ও 'বশ্বাবদ্যালয়ের কাছেই। তাই তাঁর 
মকেলদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল "বিজ্ঞানী, 


একই সময়ে শিল্প অকাদোম এবং বিশ্বাবদ্যালক্লে 
ইতিহাস অনষদে ভার্তি হবার সংকল্প নেন 
'তাঁন। এটাই তাঁর কাছে হুক্তিষদক্ত মনে হয়েছিল 
এবং মিতাকে তা বোঝাবার চেষ্টা করেন। 

তবে বিদ্যালয়ের প্লাতককে কড়া করে জানিয়ে 
দেওয়া হয় যে লেওনার্দো দা ভিগ্টির ?পতা 
রোয়োরখের 1পতা কনস্তান্তন িয়োদর্ভিচের 
কাছে যথেষ্ট রকমের নাঁজর নয়। তানি, 
'পিট্ার্সব্র্গের নোট্টার ছেলেকে, আইন শেখাতে 


সাহ্ত্যিক, [িল্পকমর্শ। পারবারক পাঁরচিত 
মহলও গড়ে ওঠে সেই অন্ুদারে। এ্রীতহাসিক 
ন. কন্তমারোভ আর 'বাশষ্ট কঁষাবদ আ. 
সোভেতভ, তমূস্ক বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রফেসর 
করকুনোভ, পিটার্সবুর্গের প্রাচ্যাবদদের দেখা 
পাওয়া যেত রোয়োরখদের বৈঠকখানায়। সেখানে 
শোনা যেত মেন্দেলেয়েভের গলা, সোৎসাহে তানি 
শোনাতেন স্বদেশী শিল্পের বিকাশ, বেলুনে 
উদ্তন, তাঁর নিজ 'মহলের' কথা যেখানে আসতেন 
শিল্পীরা । প্রায়ই তিনি বলতেন: সর্বোচ্চ বিকাশ 
হল সূজনে, যাঁদ শ্ুধদ অন্যকরণ আর পাঁরভোগ 
করেই চাঁল, তাহলে মানবজাতি টিকে থাকতে 
পারবে না, যেমন টিকে থাকে নি ম্যামথেরা 

রোয়োরথদের পারিবারিক বন্ধ শিল্পী ম. 
মিকোশন ১৮৯১৯ সালে প্রথম আঁকার দিকে 
নকোলাই কনস্তারুনোভিচের ঝোঁকের প্রাত 
মনোযোগী হন। প্রতিভাবান গুরুর পারচালনায় 
নিরামিত শজ্পচর্চার শ্রদ তখন থেকেই। 
'িকোলাই কনস্তাম্তনোভিচের নিজেরই স্বীকীতি 
অন[সারে, শিল্প অকাদেমিতে ভর্তি হওয়ার কথা 
তান ভাবতে থাকেন যোল বছর বয়স থেকেই। 
কিন্তু তাই বলে তাঁর আগ্রহের অন্যান্য ক্ষেত্র _ 
এমন কথা তরু্‌ণ রোয়োরখ মানতে পারেন ি। 
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কৃতসংকল্প, তাঁকে করতে চান নিজের পেশার 
উত্তরাধিকারী, তাতে সে সংসারে দাঁড়াতে পারবে 
এবং দেশের কাজে লাগবে। ছবি-আঁকিয়ে নয়, 
রাশিয়ার প্রয়োজন সামাজিক কর্মের লোক। 
অতএব 'শম্প অকাদেমি একেবারে খাঁরজ। 
এই পারবারক সংঘাত নিকোলাই 
কনস্তাম্তনোভিচের জীবনে প্রথম একটা গদুরুতর 
পরণক্ষা। আর সেটা £তাঁন উত্তীর্ণ হন। আইনের 
অন,কুলে হীতহাস অন,ষদকে 'বসর্জন দিলেও 
তরুণ রোয়োরখ [পিতার কাছে শিল্প অকাদেমির 
দা ছাড়েন না। একটু আগে বেড়ে বলা যাক 
যে তাহলেও আইন অনুষদের চেয়ে ইতিহাস 
অনুষদেই রোয়োরখকে দেখা যেত বোশা, যাঁদও 
প্রয়োজনীয় পরাঁক্ষা দিতেন প্রথমটাতেই! 
৯৮৯৩ সালে নিকোলাই কনস্তান্তিনোভচ 
বিদ্যলয় শেষ করেন এবং সেই বছরেরই শরতে 
শিল্প অকাদোমর প্রবোশিকা পরাক্ষাতেও উত্তীর্ণ 
হন, পিটার্সবূর্গ বিশ্ববদ্যালয়েও ঢোকেন। শ্দরু 
যেন স্থির হয়ে গেল! 

সে সময় রেয়োরখের দৈনিক রুটিন ছিল 
মোটামটি এই রকম: সকাল নটায় শয্যাত্যাগ, 
দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত শিল্প অকাদোমি, 
একটা থেকে তিনটে অবাধ বিশ্বাবদ্যালয়, তিনটে 


থেকে পাঁচটা __ স্কেচ আঁকা, পাঁচটা থেকে নষ্টা 
সান্ধ্য ক্লাস এবং অকাদেমিতে হাতে-কলমে কাজ, 
ন'্টা থেকে রাত বারোটা _- পুস্তক পাঠ, সাহিত্য 
চর্চা, বন্ধহবান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষা্ ছান্রচক্রে 
অংশগ্রহণ । ছাঁটির দিনগনুলো কাটত প্রকাতির 
কোলে, প্রত্ততাত্বক খননস্থলে, শিকারে। 

আর অমায়ক হাসিতে ছাত্র রোয়োরথকে বলা 
যেত মিশূক। লোকের সঙ্গে তান আলাপ 
জমাতেন সাগ্রহে, ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনে 
কথা চালিয়ে যেতে পারতেন, লোকের সম্পর্কে 
বয়সোচিত কৌতুহল তাঁর ছল, খুজতেন 
সমবয়সশীদের বন্ধ,ত্ব। তবে বন্ধত্বলাভ সহজ হয় 


আকাশ হবে নীল, এ নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে হয় 
নি। পিতার সঙ্গে বিতর্ক তো শেষ অবাঁধ দাঁড়াবে 
কেবল চিন্রকলার সমস্যায় নয়, সমাজের 'হিতসাধন 
করেই ক্বাধীন শিক্পীর' স্বাধিকারে থাকার 
সম্ভাবনা আলোচনায়। আর সেটা প্রমাণ করা 
দরকার সর্বাগ্রে নিজের কাছেই। 

তারুণ্যে অন্নের চিজ্স িকোলাই 
কনস্তান্তিনোভিচের প্রয়োজন ছিল না, তাহলেও 
শিল্প অকাদেমিতে ঢুকে টাকার কথাটা প্রায়ই 
ভাবতে হয়েছে তাঁকে। বাপের ইচ্ছার বিরদ্ধে 
'গয়ে প্রতিটি রুূবলের জন্য তাঁরই কাছে হাত 
পাতাটা অস্বান্তকর, অথচ সামান্যভাবে দনষাপনেও 
টাকার প্রয়োজন বেশ বেড়ে িয়োছিল। দরকার 


নি) অত্যন্ত মিশুক হলেও জের 'পৃততমে” 


রঙ-ক্যানভাস, বই, মদ্রা সংগ্রহ আর মাণিক ভাণ্ডার 


প্রবেশের অধিকার [তান এমানতে দিতেন না 
অন্যকে নীরন্ধ; একটা দেয়ালে ধাক্কা খেত সম্ভাব্য 
বন্ধুরা । এ দেয়াল ভেদ করার আশকারা ছিল না 
পভন্নধমাঁদের জন্য। আর সে ধর্ম বড়ো বোশ 
কঠোর, তা গ্রহণে ইচ্ছুক মিলোছিল অর্পই। 

দার্শীনক মানসিকতা আর নিজস্ব লক্ষ্যে 
আঁবচলতার জন্য তরুণ রোয়েরিখের হাবভাব মনে 


বাড়ানো, থিয়েটার কনসাটের টিকিট। তাই 
ছান্রাবস্থাতেই রোজগারের কথা ভাবতে হয় তাঁকে। 
ধিছুটা লাভে ছাঁব বাক্রির মেহে তাঁকে পেয়ে 
বসে নি, বহু রুশ চিত্রকর যা থেকে শুরু 
করোছিলেন, দেবপট আঁকার সেই কাজটাই তিনি 
বেছে নেন। 

দেবপট আঁকা ছাড়াও রোয়োরখের উপার্জন হয় 


তি বড়ো বেশি যাাক্তপ্রবণ, সমবয়সশদের অনাস্থা 


সাহিত্যকর্ম থেকে। নানা ধরনের রচনায় তিনি 


সইতে হয়েছে তাঁকে। বন্ধু লিয়ন আস্তকোলস্কি, 


তত দেন। সাহিত্যচ্চার সময় বিশেষ থাকত না, 


প্রখ্যাত ভাস্করের ভ্রাতুষ্পুত্র তকে বলতেন: “তু 
আমাদের, অকাদোমির ছাত্রদের মতো ন'স, অবসর 
সময়ে সবাই যখন ঘরে বসে চা খায় কি গজ্পগনজব 
করে তুই তখন কীসব নিয়ে কেবল খাঁটিস আর 
ভাঁবিস। 

অকাদেম আর বিশ্বীবদ্যলয়ের সতীর্থদের 


রোয়োরখ তাই ছোটো ছোটো গল্প, স্কেচ, রূপক 
কাঁহনী, কাঁবতা 'িখেই ক্ষান্ত হতেন না। 
তরুণ রোয়োরখের আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে 
তার সঙ্গীতান্রাগের উল্লেখ না করলে চলে না। 
অতি শৈশবেই তার শুরু । পিতৃগৃহে আসমানী 
রঙের ড্ুইংরূমে ছিল পিয়ানো । তার সুর বাঁধার 


অবজ্ঞা থেকে যে 'বাবিক্ত দেখা দিয়েছিল তা 
বেড়ে ওঠে তাঁর চিন্রকলাচর্চায় পিতার সন্দিহান 
মনোভাবে। ছেলের স্কেচগদলো দেখে তান 
বলোছিলেন: 'তোরগ্দলো একেবারেই অন্যদের 
মতো নয়।' তুষারকণা যে কেবল শাদাই হবে, 
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জন্য মাঝে মাঝে এক অন্ধ বৃদ্ধকে হাত ধরে নিয়ে 
আসত একাট পলকা মেয়ে। সূর বাঁধার পর বৃদ্ধ 
পিয়ানো বাজত। আচ্ছন্ন করত সে সঙ্গীত, জাগিয়ে 
তুলত অস্পম্ট নানা কজ্প-প্রতিমা, দাব করত 
তার চাক্ষঃষ রুপায়ণ। 


আর উচ্চাশক্ষাকালে সঙ্গীতরুচিটা নেয় সুস্পষ্ট 
রুপ । রিমাস্ক-করসাকোভ, গ্লাজনোভ, িয়াদোভ, 
আরেনস্কির সঙ্গীত তাঁকে তন্ময় করত আঁভিজাত 
সমাবেশে প্রখ্যাত বোলয়ায়েভ ?স্‌ম্ফান কনসার্টের 
বরাবরকার শ্রোতা হয়ে দাঁড়ান রোয়োরখ। নিয়ামত 
যেতেন সঙ্গীত ভবনে রুশ সঙ্গীত সমিতির 
অন্দষ্ঠানে। পরে আসে ভাশ্বনার, স্িল্ণাবন, 
প্রকোফিয়েভের ষূগ। বয়স হলেও সঙ্গীতের এ 
আকর্ষণ মরে নি। এইটুকু বললেই বথেস্ট যে 
বৈজ্ঞানক আঁভযানে যাবার সময় আতীরক্ত 


অর্থেই প্রববিত করোছল। অকাদেমিতেই কজ্পিত 
রাজার বধ্‌ বরণ'। এ নিয়ে অক্লান্ত কাজ শুধু 
ইজেলের ব্যাপার নয়, সর্বদা সেটা তাঁর কম্পনার 
সঙ্গে মেলে নি। রেপিনকে দেখানো একটা চ্কেচ 
প্রসঙ্গে তাঁর তিরস্কার প্রায়ই মনে পড়ত তাঁর। 
অকাদেমির ছান্রো তাঁকে বলত 'অর্ধদেক। প্রায় 
তাস্ডব ঘটিয়ে তান বলোছলেন: এতেই থেমে 
যাওয়া চলে কি? এই রকম একটা সূপ্রপাতের 


প্রাতিউি কিলোগ্রাম বোঝা নর্মমে পরিত্যাগ 
করলেও রোয়েরিখ সঙ্গে নিয়েছিলেন রেকর্ড আর 
গ্রামোফোন। 

ছাত্রাবন্থায় রোয়োরখের নান্দনিক দ্যাম্টভা্ 
তখনো পাঁরণতি পায় নি। কিন্তু অকাদেমিতে 
তিনি এসেছিলেন প্রাচীন রুসের প্রক্কতত্, ইতিহাস 
চচণর জ্ঞান নিয়ে । শি্প নাকি বিজ্ঞান, কোনটার 
প্রীতি বোঁশ আকর্ষণ ছিল তরুণ রোয়োরখের 
বলা কঠিন, তবে দুইয়ের মিলনে স্বকীয় 
শশিল্পসম্তার স্বাতন্ত্য যে দ্রুত বিকশিত হয়োছল 
তাতে সন্দেহ নৈই। কদাচ স্বাস্ত ছিল না নিকোলাই 
কনস্তান্তিনোভচের উৎসুক মানাসকতার। সামনে 
যে জগৎটা অবারিত তা রূপ নিতে চায় ক্যানভাসে, 
আবার দাবি করে আদ্যোপান্ত বিশ্লেধণ। অকাদেমি 
আর 'বশ্বীবদ্যালয়ের ধরাবাঁধা কর্মসচিতে তাঁর 
তৃষ্ণা মেটার কথা নয়। 'বাবিধ বিষয়ে আগ্রহ তাঁর 
যেন অপাঁরসম। পরেস্যের রহস্য, দক্ষিণ 
তাঁর মনোনিবেশ, পড়তেন বালজাক, আ. ফ্লাস, 
তলস্তোয়ের রচনা, আইনশাস্ম, সাধারণ ইতিহাস, 
গ্রন্থ। 

শিল্প রোয়লোরখকে বিষয়বস্তুর সন্ধানে মাথা 
টুকতে হয় নি। এীতহাঁসক প্রসঙ্গ তাঁকে আক্ষারক 
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পর খাটতে হয় আর আপাঁন থেমে গেলেন! 
আশ্চর্য ব্যাপার ষে লোকে পারে অথচ করছে না? 
এ যে শিল্প নয়, নেহাৎ সাধনাহীনের শখ। 
বড়োজোর কোনো একটা ভাব তাতে প্রকাশ 
পেতে পারে, তাতেও সন্দেহ অছে। ষাঁড়ের শি 
কি এইভাবে ধরতে হয় প্রাতাঁট অংশ যা আপনি 
একদিনে সেরেছেন, সাঁত্যকারের শিল্পী তা নৈয়ে 
খাটতেন বছর, পুরো বছর! 

“আদর্শ নিয়ে মাতলেও তরদণ রোয়েরিখ তাঁর 
বাস্তর কৃৎকোৌশ্লকে ছোটো করে দেখেন নি। 
হ্যাঁ, বেশ এগয়েছেন। এখন এটা দিব্যি দাঁড়িয়েছে, 
খ্মবই আনন্দের কথা! এতখানির আশা ছিল না 
আমার, _ রেপিনের এই কথা না শোনা পর্যন্ত 
তান অসফল স্কেচ নিয়ে খেটেছেন আবিরাম। 

১৮৯৫ সালের হেমন্তে প্রকৃতি অও্কনের ক্লাস 
শেষ করে তানি চলে আসেন আ. কুইঞ্জির 
স্টডওতে। এ+র সম্পর্কে পরে তানি বহুবার 
বলেছেন: “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ 
নেওয়া হল অত্যন্ত সহজে । আরাঁখপ ইভানোভিচ 
হয়ে উঠলেন শুধু চিন্রকলার নয়, গোটা জীবনেরই 


ত। 


চত 


ন. রোয়োরখ। স. ন. রোয়োরখ আধ্কিত 


ন. রোয়েরিখ। ১৮৯৬ সাল। 


ইয়ে, ই. রোয়োরথ। ১৯০৯ সাল। ন. ক. রোয়েরিখ। ৯১০৪ সাল। 


তর অভিপ্রেত ছিল না। বরং যতগুলি ছার, 
শিল্পরশীতিও ততগ্যাল _ এই নীতির পক্ষপাতী 
ছিলেন তাঁন। স্ঃপ্রকট সজনী দ্বাতন্য্যে তাঁর 
প্রাতাটি শিষ্যই যে বাশল্ট, সেটা অকারণে নয়। 
অদের কাছ থেকে তান দাবি করতেন 
'আত্তন্তারক', অর্থাৎ এমন স্বাধীন চিন্তা যাতে 
বশল্পকমের মৌলিক সম্পাদনের হদিশ মেলে। 
প্রকাতি থেকে আঁকার ওপর বিশেষ গ্রুত্ব 
দিতেন কুইঞ্জি। তাঁর চেষ্টা ছিল, শিষ্যরা যেন 
বিসর্গ মহাগ্রন্থ পাঠের জটিল বিদ্যা আয়ত্ত 
করে। তবে তাঁর মতে, নিসর্গের খাতিরে ?শল্পণীর 


জানত তাঁর অন্তরের গভপরতা । ঠিক দুপ্দরে তিনি 
বাঁড়র চালে গিয়ে উঠতেন আর কেল্লায় 'দিপ্রহরের 
তোপ পড়তেই হাজার হাজার পাখি ছে'কে ধরত 
তাঁকে। নিজের হাতে "তানি খাওয়াতেন তাঁর এই 
অসংখ্য নারীদের: পায়রা, চড়ুই, দাঁড়কাক, 
ভারূই। মনে হত রাজধানীর সমস্ত পাখি এসে 
তাঁর কাঁধ, হাত, মাথা ছেয়ে ফেলেছে। আমায় 
বলতেন: 'কাছে আয়, আম ওদের বলে দেব 
যেন ভয় না পায় তোকে? পাখ-পাখালির 
সে দশ্য অবিস্মরণীয় । আমার সবচেয়ে মূল্যবান 


স্জল্পী স্বাধীনতা হারানো উাঁচত নয়। এমনভাবে 
মলে গেথে যায়, আর আসল ছাঁবটা যেন আসে 
স্ফেউ থেকে নয় 'আপনা থেকে'। শিল্পীকে নকল 
নয়।লৃন্টি করতে হবে। 

ফুইজির এইসব ভাবনা সোওসাহে গ্রহণ করেন 
নিকোলাই কনন্তান্তিনোভিচ। ণঠস্তাপ্রতিমা 
সংগ্রহের প্রথম পাঠ তানি পান তাঁর কাছেই, বছরে 
বছরে যা পারশীলত হয়েছে ভবিষ্যৎ 
কম্পোজিশনের জন্য। 

তাঁর শিল্পভাবনার রোম্যান্টিক উল্লাসেও 
উচ্ছ্বসিত হত শিষ্যরা । জীবনে ও শিল্পে সত্যের 
পুজারণী ছিলেন তান, ছাদের বলতেন: 'মানে... 
রাস্তার কাদা ফুটিয়ে তুললেই বাণ্তবতা হয় না। 
চিত্রকলা সর্বদাই তাঁর কাছে জীবনের 
কাব্যাভিব্যাক্ত? 

তবে তরুণদের কাছে সবচেয়ে প্রধান, সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় ছিল কুইজির মানসজগত। স্মৃতি 
চারণে নিকোলাই কনন্তান্তনোভচ লিখেছেন : 
“পরাক্রাস্ত কুইীঞ্জ শুধ্‌ মহান শিল্পী নন, জীবনের 
মহাগদরূও ছিলেন। তাঁর ব্যা্তগত জীবন ছিল 
অসচরাচর, একাকী, কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যরা 
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স্মৃতির মধ্যে তার স্ছান। কুইাঞ্জর একটা বড়ো 
আনন্দ ছিল দানটা কোথা থেকে এল না জানিয়ে 
গাঁরবকে সাহাষ্য করা । অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর 

ধদনালাঁপর পাতা" নিকোলাই কনন্তাস্তনোভিচ 
প্রায়ই বলেছেন কুইঞ্জির কথা । তাঁর এবং পাঁরণত 


ছিল অপরের কাছে রুদ্ধদ্বার । সমালোচনায় প্রয়ই 
একথা উীল্লাখত হয়েছে যে এদের প্রাতাঁট কর্মের 
পেছনে ছিল সচাস্তত লক্ষ্য। তবে তা উদঘাটন 
প্রয়াসের স্থান নিয়েছে সাধারণত একাস্ত অবিশ্বাস্য 
রকমের অনুমান। 'আপনার মধ্যে” কুইীর্জর যে 
ছিলেন না। গুরু ও শিষ্যের জীবনযাপন এতটা 
বিভিন্ন যে আভল্ল বিশ্ববোধ সম্ভব নয়। তবে 
“আপনার মধ্যে জগত' ছাড়া যে সৃজনের কথাই 
ওঠে না, রোয়োরখের এ বিশ্বাস দানা বেধেছে 
কুইঞ্জির প্রভাব বিনা নয় আর সেজন্য শিষ্য 
চিরকাল ছিল গর;র প্রাত কৃতজ্ঞ) 


ই । আগন পথের সন্ধানে 


১৮৯৬ সালের গ্রীঘ্মে নিকোলাই 
কনস্তান্তিন্োভচ ভল্গা অঞ্চল, ক্রিমিয়া আর 
কিয়েভ সফর করেন। ছুটির খানিকটা কাটে 
শিটার্সবুর্গের আশেপাশে প্রক্ষতার্তিক জন্ধানে। 
প্রাত গ্রীষ্মেই তরুণ রোয়োরখকে দেখা যেত 
পটাসবুর্গ প্কোত, নভগোরদ গুবোনয়ার 
গ্রাম্য পথে ক্যাঁচকে'চে গাড়ির চালকের সঙ্গে জল 
রেখে হাঁটিতে হিতে এলাকার কথা, বাপ- 
ঠাকুর্দমদের রেওয়াজ, পারত্যক্ত কবরখানা, পুতে 
রাখা গৃপ্তধন নিয়ে আলাপের সুযোগ ছাড়তেন 
না কখনো। 


দেখে কাক, দেখে পাশের টিলায় উপচয়ে থাকা 
বেড়ার ওপর দিয়ে। উজ্জল ফিতের মতো 
একেবে'কে গেছে খরপ্রোতা নদী। একটা পাড় 
সমতল, মেদুর শঙ্প আর ঘন বনে সমাচ্ছন্ন। অন্য 
পাড়টা উ“চু। নদীতে নেমে গেছে খাড়াই ঢাল, 
ধস। ..নেহাং বিরল কিছ; স্থানেই প্রীতি এমন 
বিপ্ণ প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে দেয়! টিলাটার 
ওপরেই শহর বসানো হয়... শহরটা বদ্ধস্থছল, 
শান্তির সময়ে কেউ সেখানে থাকে না। আরো 
অনেককিছন দেখেছে কাক। দেখেছে কেমন করে 


-জবলেছে শহরের বেড়া, চলেছে লড়াই। 


ভালো অবস্থায় টিকে আছে এমন একটা 
দমাধিক্ষেত্র বা কোনো প্রাচীন শহরের চিহ 
পাওয়া ছিল একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সামান্য 
মধ্যে। শর; হত খোঁড়াখাঁড়। 

আর আবিচ্কার কম এমন অনুযোগের প্রয়োজন 
হয় নি। হপ্তা খানেক কি দুয়েকের মধ্যেই জমে 
উঠত যথেষ্ট। অনান্তিত্বের তাঁর থেকে উদ্ধৃত 
সমগ্রীগুলোয় চারপাশের চেহারা ষেত বদালয়ে । 
কল্পনায় ভিঙি ভাসত নির্জন নদীতে । তার খাড়া 
পাড়ে খাটতে খুটিতে করোটির মালা গাঁধা। 
রোয়েরিখ লিখেছেন: 'মেঘের তল থেকে সবই 
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কামড়াকামাঁড়, কাটাকাট চলেছে মৃত্যু পণ রেখে! 
আক্রমণকারন সৈন্যদলের ওপর বৃথাই ঢালা হল 
ফুটন্ত আলকাতরা। পতন হল নগরের । সেটা মনে 
রেখেছে কাক __ পেট ভরে শর হয়োছল তার 
ভূরিভোজ 

মনে পড়ত ওলেগ আর ইগরের আভষান, 
কিয়েভের যশ, মস্কোর উত্থান, স্বাধীন নভগোরদ, 
পৃজ্কোভ এলাকার সান্দ শহরগুলোর কথা । বহু 
যুগ আগে এ ভূমির মানুষেরা চমৎকার জানত 
কী তাদের করা উচিত, শন্দুর হানা আসতে পারে 
কোন দিক থেকে, কাদের শরণাপন্ন হতে হবে 
সাহায্যের জন্য শুধু তাই নয়, কর্তব্যবোধ, 


মর্যাদাবোধ, সন্দরের প্রাতি অন্মরাগ ছিল তাদের। 
যা দিকীনর্ণয়ের কাজ করেছে সেই সব নৌতিক 
ও নান্দীনক ধারণাগচলো কোথায় যেন হারয়ে 
আছে ফুগের গভীরে । 

এই ধরনের অনুভূতি আর ভাবনা নিয়ে তরুণ 
রোয়োরখ ফিরতেন তাঁর বার্ষক তীর্ঘযান্রার 
জায়গগদলো থেকে । জনগণের ইচ্ছাশাক্ততে গড়া 
প্রকাশের জন্য অধীর হয়ে উঠতেন 'তানি। 
৯৮৯৫--৯৮৯৬ সালে সম্পূর্ণ হয় দুটি 
যুগের সন্ধ্যা আর কয়েভের মহাবীর যুগের 
প্রত্যষা। চিত্রকলা হিশেবে তাতে মৌলকতা 
তেমন নেই। তাহলেও রোয়োরিখের কাছে দ্যাট 
ছবিরই তাৎপর্য ছিল সমাধক। 'রুসের শুর 
স্লাভ' -- এই প্রসঙ্গ নিয়ে পুরো একসারি ছবি 
আঁকায় প্রবৃত্ত হবার মতো শীক্ত অনুভব করতে 
পারেন তান, যাতে পরম্পরান্রমে জনগণের 
জীবনের এক-একটা ঘটনা তুলে ধরার. কথা। 
৯৮৯৭ সালে সংরচিত পাঁরকজ্পনা অনুসারে 
টন্রমালা শর হয় '্লাভ নগর॥। বার্তাবহ: 
কোক হানাহাঁন' নিয়ে। পরে 'দিনীলিপিতে 
তানি এই বিষয়বস্তুর কথা িলখেছেন : 

৯) স্লাভি সম্প্রদায় (জনপদ । জময়েত। 
নির্বাচিতের ভাষণ? প্রাচীন ও মবীন উপাদান 
গলির পারস্পরিক সম্পক।) 

২) ভাগ্য গণনা (অভিযানের পর্কে। 
দাজবগোভা প্রপ্রবণের কাছে বদ্ধ ও দৈবজ্ঞ।) 
৩) যাদ্ধের পর (অন্তদ্বন্ি)। 

৪) "বিজয়ী (প্রথম তুষারপাত হতেই লণ্ঠন 
সমেত প্রত্যাবর্তন।) 

৫) পরাজত (জারগ্রাদের বাজারে। ফলাও 


বাইজ্যান্টিয়ামবাসী আর বৃহৎ একটা জীবন্ত 


পু 


৯৯ 


মাংসখন্ড বান্দজনতার বৈপরাত্য। সমরসেবী 


ভ্যারাঙ্গিয়ানরা।) 

৬) ভ্যারাগয়ান (সাগরবক্ষে নৌকোয়)। 

৭) নৈশ আঁতাঁথ (স্লাভ লোকালয়ে 
ভ্যারাক্গিয়ানদের বাসন্তী আভযান)। 


৮) রাজা (ভেট গ্রহণ দনর্গ। দেবমযার্ত।) 
৯) দেবত্বারোপ॥ সম্ধিস্তুপ ।” 

রাশিয়ার এরীতহাসিক চিন্তকলায় এই ধরনের 
পারকর্পনার নাঁজর নেই, তাই আশ্চর্য নয় যে 
সমকালানদের কাছে তা খুবই সাড়া জাগাবে। 
১৮৯৭ সালের নভেম্বরে অকাদেমিতে 
অন্ম্ঠিত হয় প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন এবং 
শিল্পীর ডিপ্লোমা অপণি। 'বার্তাবহা॥। কৌিক 
হানাহানি, ছাবর জন্য শিল্পীর খেতাব পান 
নিকোলাই কনস্তান্তনোভিচ আর সরাসার 
প্রদর্শনী থেকেই ছাঁবাঁট সংগ্রহ করেন বিখ্যাত 
রুূশী সংগ্রাহক প. ম. ব্রেতিয়াকোভ। 

রাশয়ার এরীতহাসিক চিন্রকলায় নিঃসন্দেহেই 
একটা নতুনত্ব আনে এ ছাব। 'কৌলিক 
হানাহানি” _ এমন একটা প্রসঙ্গে কত সার্থক 
দকই না খুজে পান শিল্পী: অতাককত আক্রমণ, 
পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে ওঠা ঘোড়া, আড়াআড়ি 
বল্পম, অগ্নিকান্ডের শিখা... কিন্তু প্রাচীনত্ব দিয়ে 
ইচ্ছাকৃত মোহসৃষ্টির কোনো প্রয়াস ছিল না 
ছাঁবিতে। প্রথম দৃষ্টিতে তার বিষয়বন্তু মনে হতে 
পারত একান্ত সামান্য, জেতবার মতো নয়। দাঁড়ীর 
সঙ্গে নদী বেয়ে চলেছে বার্তাবহ ॥ অন্তয্যদ্ধ শর 
হয়েছে, সে চলেছে প্রতিবেশীদের হুশিয়ারি 
দিতে অথবা হয়ত সাহায্য যাচ্ঞ্ায়। অনেক তার 
বয়স, জীবনে দেখেছেও সে অনেক। তাই 
ধিপদসঙ্কুল পথে পাঠানো হয়েছে তাকে। 
বার্তাবহ দ:শ্চন্তগ্স্ত। এমনভাবে কথা কইতে 
মেলে। কৌলিক শরুতা সে থামাতে পারবে কি, 


নাকি তা আরো প্রচণ্ড হয়ে উঠবে। চিন্তার ভারে 
নদয়ে পড়েছে কাঁধ, কিন্তু ভীতি বা িয়মাণতার 
চি নেই। 

অতাতে। তীরে দেখা যাচ্ছে বেড়ায় ঘেরা 
বশাবিরের তাঁক্ষ7 চুড়ো। কোথাও কোথাও মটামিট 
করছে চুল্লির চাপা আগদন। আকাশে জ্বলজৰলে 
শশীকলা । জলের সব্দজ বুকের ওপর দিয়ে 
পিছলে যাচ্ছে তার জ্ঞযোতল্লা, ফুটিয়ে তুলেছে 
নৌকারোহাঁদের মর্তি। 

কল্পনাকে জাগরূক করে তোলে ছাঁবটি, 
অংশশী। 

নবীন শিল্পীকে সাগ্রহ আভনন্দন জানান 
বহুভাজন সমালোচক স্তাসোভ। নিকোলাই 
কনন্তান্তনোভচের আনন্দের সীমা ছিল না ষখন 
১৮৯৭ সালের নভেম্বরের শেষে তাঁর কাছ থেকে 
শোনা গেল: 

“আপনাকে অবশ্য-অবশ্যই যেতে হবে 
তলস্তোয়ের কাছে! রুশ ভূমির এই মহাসাহাতিক 
স্বয়ং আপনাকে শিল্পীদের পঙীক্ততে তুলে 
দেবেন। সেটা হবে স্বীক্কীতর মতো স্বাকাতি। 
আর আপনার 'বার্তাবহ'র মূল্য তলস্তোয়ের 
মতো আর কেউ বুঝবে না। কী সংবাদ 
নিয়ে বার্তাবহ চলেছে সেটা উাঁন তক্ষ্যান 
ধরে ফেলবেন। ওটা আর হ্গিত রেখে লাভ নেই। 
দন দুয়ের মধ্যে আমি আর িমস্কি-করসাকোভ 
মস্কোয় যাচ্ছ। চলে আসন আমাদের সঙ্গে? 
স্বয়ং তলস্তোয়! বহাদন থেকেই তলস্তোয়ের 
কথা ভেবে রোয়ৌরথ আকুল বোধ করতেন। 
তাঁর কাছে তলস্তোয় ছিলেন শুধু রুশ সাহিত্যের 
মাহমার নয়, মানুষের আত্মবিজয়েরও 
প্রতিমার্ত। 
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রিমাস্ক-করসাকোভ, ভাস্কর ই. খিনতসৃবূর্গ 
আর তখনো তরুণ রোয়োরখের তীর্থবারা । শর 
হল সঙ্গত, িন্রকলা নিয়ে আলাপ। লেভ 
তলস্তোয়ের উক্ততে আপাত বৈপরাঁত্য ছিল না 
এমন নয়, কিন্তু জীবনকে তিনি জানতেন, জানতেন 
লোকজনকে, সংক্ষর শিল্পবোধ 'ছিল তাঁর, নিজের 
ববেকের অনুশাসনে বিচারের সাহস রাখতেন । 
বার্তাবহা'রও পালা এল। ছবি সম্বন্ধে তলস্তোয় 
অসাধারণ কিছু বলবেন এ আশ্বাস ?দয়ে স্তাসোভ 
ভুল করেন নি। আর সাত্যই যা শুনলেন সে কথা 
কেউ তাঁকে বলে নি তখনো, নিজেও তিনি তা 
ব্যক্ত করার মতো ভাষা খুজে পান 'ন। 'বার্তাবহ'র 
রষ্টাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে উঠলেন তলস্তোয় : 
খরস্রোতা নদীতে পারাপার করেছেন কখন? 
যে জায়গাটায় আপনার যাওয়া দরকার সর্বদাই 
নৌকো চালাতে হয় তা থেকে আরো উদ্চুর দিকে, 
নইলে নদী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নৈতিক দাঁবর 
ক্ষেত্রেও হাল ধরতে হয় উত্চুর দকে _- জীবন সব 
ভাঁসয়ে নিয়ে যায়। অপনার বার্তাবহ' হাল 
ধরদক উপ্চুতে, তাহলে পাড় দিতে পারবে 
পরের দিন সকালে রোয়েরখ ফিরলেন 
করার কথা। ভাগ্যের আশীর্বাদ যেন লাভ 
করেছিলেন 'তাঁন আর উ“চুতে হাল ধরা বিষয়ে 
নতুন সৃজনী স্পর্ধায়। 

১৮৯৮ সালে প্রলন্ধ হবার মতো দ্দটি প্রস্তাব 


, পান রোয়েরিখ -- শিল্প প্রণোদন সাঁমাতির 


পাওয়ায় পরনির্ভরতা ঘুচে যেত। কিন্তু নবীন 
শিল্পীর আশঙ্কা হল শক্তির এরকম 'বাক্ষাপ্ততে 
তাঁর 'শিক্পকর্মের ক্ষত হবে কিনা। কুইঞ্জির 
পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন: 


দেখে আর যে অন্ধ, ছাঁব আঁকা তার কাজই নয়” 
শিল্প প্রগোদন সমাতির িউজিয়মের 
পারচালক দ. ভ. গ্রিগ্রোভচ আত সপ্রসন্ন 
ছিলেন রোয়েরখের ওপর। মিউজয়মে নিয়ে 
এসে বৃদ্ধ সাহিত্যাবদ বলোছলেন : 

“ঢোকার মুখে মনে মনে খে নিন পবিন্র 
সামগ্রী বাঁচিয়ে রাখ্মদন, লোকেদের যে উচিত 
পৃততমকে স্মরণ করা।' 

সে বছর প্রাচীন রূসে শিল্পীদের আইনী 
অবদ্থা” নিয়ে বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিপ্লোমা থাসসও 
সমর্থন করতে হয় রোয়োরখকে। 'বার্তাবহা'র 
খ্যাতি প্রফেসর এফমভের কানে গিয়োছিল। 
রাষ্ট্রীয় পরাক্ষায় তিন রোয়োরখকে বলেন: 'তা 
রোমক আইন নিয়ে আপনার আর কী হবে, এ 
প্রসঙ্গে নিশ্চয় তো আর ফিরবেন না।' 

তবে রোয়োরখ ভেবোছলেন অন্য কথা। 
ডিপ্লোমা থাঁসস নিয়ে কাজের কথা স্মরণ করে 
কাজে লেগোছিল। প্রাচীন, সূপ্রাচীন রূসে 
সংস্কাতির চিহ অনেক। পশ্চিমীদের যা দেখাবার 
বাসনা, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য মোটেই তেমন 
দীন নয়। 

প্রথম দিককার ছাবগালর পরেই দেখা দিল 
প্রথম দিককার গ্দরুগন্তীর প্রবন্ধ: “দেবপটের 
কুঠি, শশজ্প ও. প্রস্ীবদ্যা, 'সমাধস্ুপেত 
'ভ্যারাঙ্গিয়ান থেকে গ্রক অবধি পথে”। বিজ্ঞানের 
সঙ্গে শিষ্পের সম্পর্ক এ্ীতহাসিক প্রত্ততত্বীয় 
স্মরণিকার সংরক্ষণ ও পুলরদদ্ধার, প্রাচীন রুশ 
দেবপটের িপমূল্য প্রভৃতি যেসব প্রশ্ন 
রোয়োরখ এই প্রবন্ধগলিতে তুলেছেন তার 
সামাজিক তাংপর্য প্রভূত । রুশ শিল্পীদের মধ্যে 
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প্রথম যাঁরা গুরুত্বসহকারে এবং এ বিষয়টায় ষথেন্ট 
দখল নিয়ে প্রাচঈন দেবপট রীতির কথা লিখেছেন, 
রোয়েরিথ তাঁদের অন্যতম আর এটা নিঃসন্দেহেই 
সুসাধ্য হয়েছে তাঁর বিশ্বাবদ্যালয়ের পড়াশুনা 
আর প্রত্থতাত্িক গবেষণায় । 

রুশ প্রত্বাবদ্যা সাঁমতির অনেক উদ্যোগে অংশ 
নিতে থাকেন। প্রাচ্যে আকৃষ্ট হওয়ায় তান স্লাভ 
বিভাগ ছাড়াও ভারতবিদ ভ. র. বোজেন 
পারচালিত প্রাচ্য “বিভাগের আধবেশনেও হাজিরা 
দিতেন। এইখানেই পরে খ্যাঁতমান মিশরাবদ 
ব. আ. তুরায়েভের সঙ্গে তাঁর পারিচয়। এই 
সাক্ষাংগুলোর কথার রোয়োরখ উত্তরকালে 
লিখেছেন : 'অনেক বিজ্ঞানীর মতোই তুরায়েভের 
দন কাটত কষ্টে, কিন্তু সে কম্ট তাঁলয়ে যেত 
বৈজ্ঞানিক উদ্দীপনার মহাসাগরে । আঁভজ্ঞার জন্য 
উৎসাহেই তুরায়েভ টিকে ছিলেন গবেষণার 
তর্কাতীত উচ্চ মার্গে। 

উৎসাহেও কখনো ভাটা গড়ে নি। অকাদোম আর 
বিশ্বাবদ্ালয় জীবনের মতো এখনো চিন্রা্কন 
ও চাকুরির চাপেও বন্ধ হয় নি তাঁর খননক্ষেত্রে 
গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ । 
১৮৯৮--১৮৯৯ সালে স্টাফ-বাহর্ভৃত অধ্যাপক 
হিশেবে “পুরাবদ্যায় শিল্প টেকনিকের প্রয়োগ” 
নিয়ে তানি একটি কোর্স পড়ান প্রক্তাবদযা 
ইনস্টিটিউটে । মুখবন্ধের ভাষণে প্রত্লবিদ্যার সঙ্গে 
শিঞ্পের সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নটি সম্ভবত তিনিই 
তুললেন প্রথম। লেগনার্দো দা ভাণ্টি, 
মিকেলএঞ্জেলোর দণ্টাম্ত, ল. তলস্তোয় আর 
জ. রোস্কনের উীক্ত থেকে 'তাঁন বিজ্ঞানের সঙ্গে 
িক্পের আঙ্গিক যোগাযোগের ভাবনাটি 
স্যাসদ্ধ করে তোলেন। প্রত্লবিদ্যার সঙ্গে শিল্পের 
সম্পর্ক উল্লেখ করে রোয়োরখ এরীতহাদিক 


টিত্ুকলার প্রসঙ্গ প্রসারিত করা এবং সমাজের কাছে 
শিল্পীর দাঁয়ত্ববোধের কথা বলেন: 

শল্পের বর্তমান বাস্তব ধারায় এীতহাঁসক 
চিন্রণের পক্ষে প্রত্ববিদ্যার তাৎপর্য বেড়ে উঠছে 
প্রাত মুহূর্তে প্রীতহাসক ছাব যাতে 
প্রয়োজনীয় ছাপ ফেলে, দর্শককে যাতে তা অতীত 
যুগে নিয়ে যায়, তার জন্যই দর্শকের অনভিজ্ঞতার 
ওপর ভরসা করে মন থেকে বানানো আর 
উৎকজ্পনায় ডানা মেলা শিল্পীর পক্ষে উচিত 
নয়, আসলে দরকার প্রাচীন জীবনের অধ্যয়ন, 
যথাসম্ভব তাতে নিমগ্ন, সমূহ আচ্ছন্ন হওয়া । 
১৮৯৮ সালে রোয়োরখ আঁকেন 'মন্ডলদের 
বৈঠক, এটি 'রুসের শৃরু ॥স্লাভ' চিন্রমালার 
প্রলম্বন। দেখানো হয় তা শিল্প অকাদেমিতে 
১৮৯৯ সালের বাসন্তী প্রদর্শনীতে। প্রখ্যাত 
শিল্পী ভ. স্বারকভ আর ভ. ভস্‌নেংসভ 
সাফল্যের জন্য অভিনদ্দন জানান রোয়োরখকে । 
ছাঁবটি প্রসঙ্গে ভ. ভেরেশ্যাগিন মন্তব্য করেন: 
প্রদর্শনীতে জিনিস বলতে ওই একটিই 
চিত্র প্রকরণের মৌলকতা এবং এতিহাঁসক 
প্রস্গের স্বকীয়তায় ছবিটি মনোযোগ আকর্ষণ 
করে । আবার সেই সঙ্গে চোখে 'ষেছিল অগ্কনে, 
বর্ণলেপনে ন্বাট। তাঁর সৃজনী জাঁবনের 
গোড়াকার কথায় রোয়োরখ ?লখোঁছলেন : প্রথম 
গদককার ছাবিগদাল এ'কোঁছি ভয়ানক পূরু রঙ 
চাঁপিয়ে। কেউ আমায় এ ব্যাদ্ধ দেয় নিযে 
তাতে ওপরটা এনামেল করার মতো দেখাবে। 


সাফল্যে পায়াভা হয় দিন তরুণ রোয়োরখের। 
পেতেন, ঠিক করলেন বিদেশে গিয়ে কাজ 
করবেন কোনেন প্রখ্যাত চিত্রকর ও শিক্ষাদাতার 
স্টুডিওতে । 

কিস বিদেশ যাতার আগেই িকোলাই 
কনস্তািনোভিচের জীবনে খুবই গ্বর্ত্পূর্ণ 
একটি ব্যাপার ঘটে। ১৮৯৯ সালের গ্রম্মে 
প্রাচীন স্মরাঁণকা রক্ষণের প্রশ্ন অধ্যয়নের জন্য 
ত্ভের ও নভগোরদ গৃবেনি়ায়। পথে 
বলোগোয়ে প্রিন্স প্তিয়াতনের মহালে যান 
রোয়োরখ। গৃহকর্ত ঘরে ছিলেন না, ভৃত্য তাঁকে 
ছায়ান্ধকার হল-ঘরে পেশছে "দিয়ে... একেবারে 
ভুলেই গেল তাঁর কথা৷ 

সন্ধে গাঁড়য়ে আসাছল। গৃহকর্তা নিজে গিয়ে- 
ছিলেন বাইরে, পাঁরবারের লোকজন থাঁনিকটা 
হাওয়া খেয়ে সান্ধ্য ভোজনে বসেন ডাইনিং রুমে । 
এই সময় গৃহকরাঁর তরুণী ভাগনীর হঠাৎ 
স্মরণ হয় যে বাড়ি ফেরার সময় দেউড়িহুলে সে 
কোন একজন লোককে দেখেছে! হয়ত কাকার 
কাছে এসেছে সে? 

লোক পাঠানো হল রোয়েরিখের জন্য। নিজের 
ভ্রমণের পোশাকের জন্য ইষৎ অস্বাস্ত নিয়েই 
রোয়েরখ দর্শন দিলেন ডাহীনং রদমে, 
কথা জানালেন। দেখা গেল, তরুণ শিল্পীর নাম 
এখানকার সবার কাছে স্াবাঁদত, ভোজনের 


সেই কারণে 'মন্ডলদের বৈঠক' ছাঁবটি দাঁড়ায় 
অমন খড়খড়ে, এমনাক খোঁচাখোঁচা। অকাদেমির 
কে একজন এই ধরনের খোঁচাগুলোয় চিগারেটের 
টুকরো সেটে দিত। সেগান্তানকে দেখে কেবল 
তারপরেই বোঝা গেল ভাবে কাটলে ওপরটা 
এনামেল করার মতো হবে 


২২ 


টেবিলে বাঁসিয়ে শুর হল শিল্প বিষয়ে আলাপ 
এবং পাঁরশেষে, গৃহকর্তা না ফেরা পর্য্ত 
সেখানেই থেকে যাবার আমল্মণ। 

হল-ঘরের ছায়ান্ধকারে যে মেয়েটি রোয়োরখকে 
দেখতে পেয়োছল, রোয়োরখের মনে সে 
খ্ববই ছাপ ফেলে। নাম তার ইয়েলেনা 


ইভানোভনা। [শিল্পী এবং তাঁর ক্রিয়াকর্মে আগ্রহ 
তার অপরিসীম। জানা গেল, তার পিতা স্থপতি 
সঙ্গে সে থাকে একা । মা হলেন ইয়েকাতোঁরনা 
গোলেনিশ্যেভ-কুতুজোভের 


আর জ্ঞানের তৃষ্কায় তরুণ প্রাণের আকুলতা ফুটত 
তাঁদের আলাপে । 

পিটাসবির্গে হেমন্তে ফের দেখাসাক্ষাং হয় 
তাঁদের। দিনালাপতে ১৮৯৯ সালের ৩০শে 
অক্টোবরে শিল্পী লিখেছেন: “আজ স্টুডিওতে 
এসোছল ইয়ে. ই.। নিজের জন্য ভয় হয়, ওর 
ভেতরে ভালো 'জনিস অনেক। ফের ওকে ঘন 
ঘন দেখা, ও যেখানে আছে সেখানে থাকার ইচ্ছে 
হচ্ছে আমার 

দু'মাস পরে নতুন লাঁপ: 'কাল ৩০শে আরখে 
ইয়ে, ই-কে মন উজাড় করে সব বলোছ... অদ্ভুত 
লাগে যখন প্রথম বার শদ্ধ; নিজেকে নয় 
অপরকেও্ড হিশেবের মধ্যে ধরতে হয়... এখন 
নববর্ষ। এ বছরে আমার পক্ষে অনেক কিছুই 
নতুন হওয়ার কথা” 

সাত্যিই তাই, ১৯০০ সালে বহু গুরত্বপূর্ণ 
ঘটনা আর অদলবদল ঘটেছে 'নিকোলাই 
কনস্তান্তিনোভিচের জীবনে । বসন্তে প্যারিসে হয় 
বিশ্ব প্রদর্শন, শিল্পকলার একটা বড়ো বিভাগ 
ছিল তাতে । রূশী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব 
খ্যাঁতর আঁধকারী রোপন, স্মারকভ, 'শিশাকন, 
লোঁভতান, সেরেভ, নেস্তেরত প্রভাতি 
দিকৃপালেরা। রোয়োরিখের 'মন্ডলদের বৈঠক 
ছবিটিও স্থান পেয়েছিল সেখানে। 
রোয়েরিখের কাছ থেকে পাঁিপাঁড়নের প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন ইয়েলেনা ইভানোভনা। ইচ্ছে ছিল 


তত 


মধচান্দ্রমায় একসঙ্গে বিদেশতভ্রমণ করবেন। 'কিজ্তু 
সেটা ঘটল না। চিন্রকলাচ্চার জন্য রোয়োরখ 
যুশ্মজীবন ঘাপনের মতো টাকার অনটন ছিল। 
তাই ঠিক হল রোয়োরখ যাবেন একা, তাঁর 
প্রত্যাবর্তন অবাধ বিয়েটা মূলতবী থাক। হেমত্তে 
[পটার্সবুগ্গ ছাড়লেন রোয়োরখ। . 

শিল্পী লিখেছেন: 'কাজের পক্ষে এক অন্তহীন 
আর কোথাও বোধ হয় এমন কাজ করা অসন্তব।' 
নিজের প্যারস পর্ব রোয়োরখ শুর করেন 
িউজিয়ম, প্রদর্শনী, সালোঁ, স্টুডিওয় ঢু মেরে। 
ফরাসী শিল্পীদের কাজেই ছিল তাঁর প্রধান 
আগ্রহ। তবে আদি ইম্প্রেশানজমের ভক্ত ছিলেন 
লাতুশ, মনে, বেনার তাঁকে টানত বোশি। 
শিউভিস দ্যে শাভাঁ আর করমোঁ-র ছবি খ্‌বই 
মুদ্ধ করেছিল তাঁকে! 

করেছেন করমোঁ, আবার প্রথম শ্রেণীর 'িক্ষক 
িশেবেও তান অগ্রগণ্য, তাই তাঁর স্টাডওতে 
শিক্ষা চালিয়ে যেতে প্রবৃত্ত হন রোয়োরখ। 
অঙ্কনে বিশিল্ট। তাঁর সৃজনের জাতীয় দিকটা 
চাপা না ?দয়ে ?শক্পজ্ঞানের ফাঁকগদলো ভরাট করে 
তুলতে তাঁকে সাহাব্য করোছিলেন অভিজ্ঞ 


বৈশিষ্টাসচক! দিব্যি এগদচ্ছে! 
স্বদেশের চারিক্য সে টের পায়! ওর আছে একটা 
স্বতন্্ দৃষ্টিভি 1 

রোয়োরখ খন তাঁর স্টুডিও ছেড়ে যান, 
বিদায়কালে তান বলেছিলেন: আপনার 


মৌলিকত্ব আছে অনেক... সেটা আপনার বাঁচিন্সে 
রাখা উচিত? 

চিরায়ত এ্রীতহ্যের পারিচয়লাভ এবং চিন্রকলার 
আধ্ানক ধারার আরো ভালো জ্ঞানার্জনের জন্য 
রোয়োরথ ফ্রান্স ছাড়াও যান হল্যাপ্ড ও উত্তর 


তবে চিঠিতে উদ্বেগের সূরও ফুটেছে মাঝে 
মাঝে। তরুণ শিল্পীর সঙ্গে বাগ্‌্দানের ব্যাপারে 
বিশেষ উৎসাহ ছিলেন না ইয়েলেনা ইভানোভনার 
আত্মীয়স্বজনেরা । চেস্টা চলছিল ভল্‌্গার এক 
জাহাজমালিকের লক্ষ লক্ষ টাকার একমান্র 
উত্তরাধিকারণর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার। 
ইয়েলেনা ইভানোভনা সে কথা তাঁকে 
জানিয়েছিলেন। উত্তোজত হয়ে রোয়োরখ তাঁকে 
'লখোছলেন: 'বড়ো বেশ মেলামেশা থেকে 
শতহস্ত দূরে থেকো, ানজেকে আরো গভীরে 
গুটিয়ে আনো।' আর ইয়েলেনা ইভানোভলাও 
নি। 

বহর বছর পরে সুদূর হিমালয়ে ৯৯৪৯ সালের 
১০ নভেম্বর তাঁরখ দিয়ে রোয়োরথ ভিখেছেন : 
চাল্পশ বছর -- সময়টা কম নয়। এতখানি 


পুরুষ আর নারী __ দ:জনের স্বাক্ষর থাকা 
উচত, একথা বলা হয় নি অকারণে 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ঠিক পরেই রোয়োরখ 
আর ইয়েলেনা ইভানোতনার বিবাহান্দষ্ঠান হয়? 
এবার পরিবার প্রাতপালনের সমস্যা এল সমগ্ত 
গ্দরদত্ব নিয়ে। শুধদ ছবি বেচে সংসার চালাবার 
ভরসা ছিল না, তাই শিল্প প্রণোদন সাঁমাঁতির 
সঁচবের শন্য পদে দরখান্ত দিলেন রেরয়েরিখ। 
শিল্প প্রণোদন সামাতর আওতায় ছিল লালত 
উৎপাদন বিদ্যালয়, কারুশিজ্প স্টুডিও, িল্প- 
চারুকলা মিউজিয়ম, িক্পকলা প্রদর্শনী, 
নিলামে বিক্রুয়ের কক্ষ। প্রকাশনাও ছিল তার 
কাজের একটা অঙ্গ, 'পিটার্সবূর্গে মরস্কায়া 
রাস্তার একটা বড়ো বাঁড় ছিল সেজন্য । 
রোয়োরখের এ চাকারতে প্রয়োজন ছল বিশেষ 
জ্ঞান আর সক্ষম কুটনপাত, সেটা আয়ত্ত করা সহজ 
ছিল না। তাঁর 'নালপিতে আমরা পাড়: 
শবস্ববিদ্যালয়, অকাদেমি আর করমোঁর স্টা্ডওর 
পর শুরু হয়েছে আরো একটা সুকঠিন পাঠ। 
শিল্প প্রণোদন সাঁমতিতে কাজের কথা বলাঁছ 
আর-কি। 

সাঁমতির অর্থ কমিশনের সভাপাঁতি প. ইউ. 
সেটা সারা জীবনে রোয়োরথ ভোলেন নি। 


সমদদ্রযান্রায় বাইরে থেকে কড়-ঝাপ্টা আসতে 
পারে অনেক। সব 'িপান্ত আমরা পোঁরয়োছি 
একসঙ্গেই। প্রীতবন্ধকতা হয়েছে সম্ভাবনার 
পারণত। আমার বইগীলকে আঁম উৎসর্গ 
ইয়েলেনার উদ্দেশে'। এর প্রাতাঁট কথাই জীবনের 
আশ্মপরাক্ষায় উত্তীর্ণ। পটার্সবূর্গ আর 
সরা এশিয়ায় আমরা খেটেছি, ?শিখোছ, বাঁড়য়োছ 
জ্ঞানের পারধি। স্ম্ট করোছি একসাথে, রচনায় 


২৪ 


রোয়োরখকে তিনি ডেকে সমিতির বাজেটের কথা 
পাড়েন। তাঁড়ঘাঁড় কতকগুলো সংখ্য দিয়ে 
খাঁতয়ান টেনে নানান পাঁরকজ্পনরে কথা বলাছলেন 
ভান! কিছুই সন্দেহ না করে রোয়োরখ শব্ধ 
মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন। এমনিধারা 
অবাধ আলাপ চলে কয়েক ঘণ্টা, এর পর 
রোয়েরিখকে তিন দিনের মধ্যে কামটিতে বার্ষিক 
বাজেট পেশ করতে বলেন 'তাঁন, যাতে থাকবে 
তাঁর, ?সউজরের প্রস্তাবগুলো। 

স্বভাবতই রোয়োরখ তার জন্য মালমশলা 


চেয়েছিলেন। 'কিম্তু িউজর বললেন তাঁর কাছে 
কোনো নোট নেই, শু তাই নয়, এক্ষএান যা 
বলেছেন সেটাও ফের স্মরণ করতে পারছেন না, 
না, সম্ভবত ভরসা করে আছেন নিজের স্মৃতির 
ওপর, দেখে খুবই অবাক হয়োছলেন তিনি? 
শাক্ত কি অসাধারণ, নাক িউজরের সে শাক্তর 
বালাই না থাকায় নির্ধারিত সময়ে নির্ভুল বাজেট 
দেওয়া সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে । 

সাচব হিশেবে কাজের প্রচুর চাপ সত্তেও 
রোয়োরখ ছবি আঁকা চালিয়ে যান। বিদেশে 
এবং প্রত্যাবর্তনের ঠিক পরেই তিনি কাঞ্জ করেন 
'রাঙা পাল” (১৯০০), পতাকা” (১৯০১), 
পসন্ধৃপারের আঁতাখি' (১৯০৯), দক্ষিণ 
(১৯০১) ছবি নিয়ে। প্যারসেই পাঁরকম্পিত 
'কালকার আমলে রুশী মৃতদেহের ওপর 
তাতারদের ভোজোৎসব'। 

লিখোছলেন: “'প্ত্তলকা'গুলো নিয়ে স্কেচে 
আমি খুশি, স্কেচটা বেশ বালচ্ঠ, প্রোজ্জহল, 
তাতে নাটকাঁয়তা বা ভাবাল্দতা কিছ নেই ৮ তাঁর 
আগ্গেকার শিক্পকর্মের মতোই 'পা্তলিকা'ও 
রোমাপ্টিকতায় চিহৃত। তবে নেই তাতে 
পদাবাঁলপনা, নাটুকেপনা, প্রাচীনে বিভোরতা। 
তার স্থান নিয়েছে সূজনী কঠোরতা, যা গ্রকৃতি- 
মাতার সমক্ষে আদি মানবের বৈশিল্ট্প্রকাশক। 
এ ছবিতে আছে কাঠের অটুট খ:টি ঘেরা এক 
পোত্তীলক দেবস্থান। তার মাঝখানে দারুময় 
দেবমার্ত আশেপাশে ছোটোখাটো আর্য কিছু 
প্রতিমা । পোত্তীলক দেবালয়ে এসেছে পালতকেশ 
বৃদ্ধ। তরণীর গতি আর করোটির নিশ্চল 
দক্তাবকাশ থেকে সে বোঝে জীবন ও মত্যুর এঁক্য। 


৫ 


আস্তত্বের এই সত্যেপলান্ধতে সে আর ভয় 
পায় না। 

এইরূপ অখন্ড একটা শিশ্ববীক্ষাকে শিক্পী 
বলেছেন “সূম্ছ পৌত্তীলক মনোবাত্তর' ফল। 
এই মনোবৃত্তিকে প্রকট ও বিশ্বাস্য রুপ দেবার 
দ.রুহ কর্তব্য নিয়েছিলেন রোয়েরিখ এবং তাতে 
তিনি সার্থক হন। মন্ডলাকার বিন্যাস, 
সাধারণীকৃত রেখা, বর্ণের ছন্দিত ঘনতায় ছাঁবটি 
পেয়েছে এক অটুটতা। এতে শাধু বর্ণ নয়, 
বিন্যাসেরও এক মৌলিক সমাধানে পেশছেছেন 
রোয়োরখ। ার্তবহ” ছবির শৈল্লী থেকে 
'পদন্বীলকা'র আলঙ্কাটিক ঝঙ্কার খুবই পৃথক 
এাঁদক "দিয়ে 'পুভালকা' শিল্পীর সৃজনে একটা 
নতুন পর্যায়। একে বলা যায় জাতীয় চিতকলার 
এঁতিহোর সঙ্গে পশ্চিমের কিছু সাম্প্রাতক 
শিল্পগুরুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংক্লেষ। 

যেসব শিল্পী বিদেশে চলে যেত ভাদের প্রসঙ্গে 
'প্যত্তীলকা, নিয়ে কাজের দু'বছর আগে 
রোয়োরখ বিলখোঁছলেন : ছুটছে কে জানে কোথায়, 
ডুব দিচ্ছে বিজাতীয় সাগরে, শিক্ষা নিচ্ছে না, 
চেষ্টা করছে অপরের ধাঁচে নিজেকে ঢেলে 
সাজতে, অপরের পোশাকটা পরতে আর কয়েক 
দূরে, অপরের সঙ্গে পাতলা রাশিতে বাঁধা। 


১৯০১ সালে রোয়েরখ শেষ করেন 
ণসগ্ধপারের আতাঁথ'। ৯৮৯৯ সালেই তানি 
মহাজলপথে' . নভগোরদ গিয়েছিলেন। 
িলখোছলেন: 'এই জায়গাগুলো "দিয়েই 
ভ্যারা্গয়ানদের নৌকযে ভেসেছিল ভাবতে 
অন্ভুত লাগে, ভয়-ভয় করে। পসন্ধপারের 
আতাঁথ'র বিষয়বস্তু দানা বাঁধে তখনই। 

“নৌকো বেয়ে আসছে উত্তরণী অভ্যাগতরা। 


উজ্জল ফিন উপসাগরের উপকূল। জল যেন 
ঝলমলে বসন্ত আকাশের নালিমায় আকণ্ঠাঁসপ্চিত, 
তার ওপর বিরঝারয়ে বইছে বাতাস, ম্যাড়মেড়ে 
বেগুনী ফালি আর বৃত্তগুলোকে ঠেলে নিয়ে 
যাচ্ছে । এক ঝাঁক সিম্বচিল নেমে নিশ্চিন্তে দুলতে 
লাগল ঢেউয়ের ওপর, শুধু সামনের নৌকোর 
একেবারে গলুইয়ের কাছে ঝলকাচ্ছে তাদের 
ডানা __ অচেনা, অদেখা কী একটা যেন সচকিত 
করে তুলেছে তাদের শ্যান্তময় জীবন। অচলায়তন 
জলের ওপর দিয়ে ছটছে নতুন একটা স্রোত, 
যুগ-যুগের স্লাভ জীবনের ওপর শদয়ে তা 
বইছে। ছটবে তা বন আর জলা ভেদ করে, 
গাঁড়য়ে যাকে প্রশস্ত মাঠ দিয়ে, উ্খিত করবে 
স্লাভকুলকে _- দেখবে তারা বিরল, অপারচিত 
িহ্কপারের আদ্ব-কায়দায়। লম্বা সার বেধে 
চলেছে নৌকো, দ্রাগনের উচু নাকে সমাপ্ত 
গলইগুলো বাঁক নিচ্ছে চটপট । 

শসন্ধঃপারের আতাঁথর' সাহিত্যিক ও শোজ্পক 
ভাষ্য অধিকাংশ খাটনাটিতে হুবহু পরম্পরের 
পুনরাবৃত্তি, এতে বেঝো যায় রোয়োরখের শল্প- 
ভাবনা কী আশ্চর্য সুনার্ন্ট। 

পুজীলকা" প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার 
অনেকটাই শসম্ধকূপারের অতিথি' সম্পকে 


প্রোঙ্জবল আলক্কারিকতা থেকে। উচু দরের 
চিহিত, তবে বোধ হয় স্বয়ং শিল্পীর কথাতেই 
তার সেরা পাঁরচয় মিলবে : 

বঅর্বাচীনতা ও বন্যতা থেকে আত্মরক্ষ্য করতে 
হবে জনগণকে, ভগ্রন্তুপ আর সহর্ষে পাওয়া 
আকারক থেকে গড়ে তুলতে হবে মহান মুক্তি, 
সমূল্রত সৌন্দর্য ও গভীর জ্ঞানের ক্রেমীলন। 

'পদত্তীলকা” আর "ঁসন্ধপারের আতাঁখ'র সঙ্গে 
সঙ্গে শিল্পী 'দুলক্ষণ' ছাবাটির কথাও ভাবেন, 
১৯০১৯ সালে এটি [তান সম্পূর্ণ করেন দেশে 
'ফরে। 

এ ছাঁব নিয়ে খাটা উপলক্ষে তিনি জলরঙে 
আঁকেন 'দুরদ্রত্টা” এবং “বায়স' নামে একাটি ড্রয়িং? 
প্রথম ছবিতে রোয়োরখ কাঠের গঠুড়ির প্রাচীর 
ঘেরা কুরুজ তোলা একটি প্রাচীন শহরের দশ্য 
থেকে খাদ্যের আশায় উন্মুখ এক ঝাঁক কাক। 

ছবিতে রোয়েরিখ এইটেই ফুঁটিয়েছিলেন। কিন্তু 
হঠাৎ কী যেন মনে হয় তাঁর। ক্যানভাসের 
উধর্বাংশে যে স্লাভ নগরের ছাঁব ছিল, সেটা 
স্রেফ ছে'টে ফেলেন তিনি। তাতে চিত্রাবন্যাসের 
কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল কাক। তবে তারা আর মানদষের 
দুর্ভাগ্য ঘোষকরুপট কাক নয়, নিজেরাই মূর্তিমান 


প্রযোজ্য । তবে তার সঙ্গে উপরন্তু যোগ করা উচিত 
যে শেষোক্ত ছবিতে রোয়োৌরখ আীতহাসিক 
বাস্তবতার সঙ্গে তর নান্দীনক আদর্শের 
যোগাযোগ উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন, যা থেকে 
আবার একটা নতুন বাস্তবতার _ [শিজ্পকর্মের 
স্বয়ন্তর মুল্যের জন্ম। রোয়োরখের প্রত্যয়জনক 


অশুভ ॥ গোটা দৃশ্যটাকে নতুন করে আঁকেন 
ধশল্গী। দেখা দিল সমদ্রের নিচ্করূণ তীর, 
জুকুটিত নিচু আকাশ, দিগন্তে জাহাজের 
সলুয়েট। আর তারে পাথরগুলোর মধ্যে কালো 
হয়ে আছে নিরানন্দ এক ঝাঁক কাক। এীতহাঁসক 


বর্ণাঢ্য মৌলক শৈলী, এবং এ্রীতহাসিক সত্য 
রক্ষার কল্যাণে বহদাবগত পারণত হয়েছে 
চিরায়মানে। এই পাঁরণাঁতির যাদ্, রোয়োরখ সংগ্রহ 
করেছেন লৌকিক শিল্পের সৌন্দর্য আর 


০ 


বর্তমানে নিয়ে এসেছেন একটা ভয়াবহ উদ্বেগবোধ, 
যা সে সময়কার সামাজিক মানাঁসকতার পাঁরচায়ক। 
এই কারণে 'দুলক্ষণ ছাবাটি রোয়েরিখের 
স্চ্টজীবনের পক্ষে এত গর ত্বপূর্ণ, ইচ্ছে করেই 


এতে তিনি বক্তবোর এ্রীতহাটসিক পাঁরবেশন থেকে 
শবরত থেকেছেন! 

১৯০০--১৯০২ সালে রোয়োরখ যেসব ছবি 
আঁকেন, তা দর্শক সমালোচক উভয়েরই প্রশংস্ম 
লাভ করে। শজ্প জগৎ' নামক শিল্পীগোষ্ঠীর 
প্রখ্যাত কর্মকর্তা সেগেই দিয়াগিলেতভও এ 


কিছু ঘষামাজা করবেন ঠিক করেন। 'দয়াগিলেভ 
তা জানতে পেরে রোয়োরখের বাসায় ছ্‌টে আসেন 
মাঝ রাত্রে, শিল্পীকে পান স্টুডিওতে ইজেলের 
সামনে । তাঁর হাত ধরে 'দিয়াঁগলেভ চেঁচিয়ে 
ওঠেন: 


ব্যপারে নির্বিকার থাকেন নি। ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
শুরু হয় তাঁর ও রোয়োরখের মধ্যে । বিশেষ করে 
তার সুফল দেখা যায় পরে, রঙ্গমণ্ডের কাজে। 
দিয়গিলেভের যে মতামত ছিল সেটা বিশেষ মনে 
ধরোছল রোয়োরখের। এই পমশনে জোর দিয়ে 
রোয়োরখ লিখেছেন: “সর্বদাই তাঁর মাথাব্যথা 
ছিল রূশ শিল্পের যশ নিয়ে। রুশ শিল্প যে 


“াড়ীতি রঙ নেই একটিও! এই হল বলিষ্ঠ 
আভব্যাক্ত! চুলোয় যাক বিদ্যায়তাঁনক রূপ! 
ছাবতে প্পর্ধিত রঙের বড়ো বড়ো ছোপ, 
মেজাজী অঙ্কন, ঢালাও “স্কেচধমা্ণ শৈলী 
আঁভিডুত করেছিল 'দিয়াগলেভকে। কাছাকাছি 
দেখলে ছবিটা ফুটত না, কিন্তু কয়েক পা দূরে 
গেলেই জীবন্ত হয়ে উঠত তা। 

ঞাঁতহাসক িষয়বস্তুটাকে রোয়েরিখ ফুটিয়ে 


এখন সারা বিশ্বে স্বাবাদত, সেটা অনেকখানি 
তাঁরই কৃতিত্বে। তাঁর প্রাতাঁট বক্তব্যের জন্য 
পাকাপোক্ত উপাদান সংগ্রহ করতে পারতেন তানি। 
ব্যাক্তগত হিসাব-নিকাশের উধের্ব 'িয়াগিলেভ 
বশল্পের মঙ্গলকেই বড়ো করে দেখতেন।' 
শশজ্প জগৎ গোচ্ঠীর প্রদর্শনী ছিল খুবই 
জনাপ্রয়। তাতে প্রথম আত্মপ্রকাশের আগে 


তুলেছিলেন খ্বই স্ষন্রতায়। সৃজনের যে 
প্রেরণায় লোকে সমস্বার্থে একটা বিরাট কর্মে 
প্রবাস্ত হয় তার একটা প্রকৃষ্ট রূপ দেন 'তাঁন। 
এাগিয়েছেন তা আগেই স্থাপন করে যান বিজ্ঞানী 
রোয়োরখ। এই কারণেই তাঁর শিল্পকর্ম এত 
অটুট ও প্রত্যয়জনক। 


৩। “আতিকথায় মধ করে প্রজ্ঞা মোদের টানে...” 


৯৯০৩ আর ৯৯০৪ সালে রোয়োরখ এবং 
ইয়েলেনা ইভানোভনা চল্লিশাটির বোঁশ র্যশী শহর 
ভেলিকি, স্মোলেনস্ক, ভিলনা, পৃস্কোভ ইত্যাদি । 
পরে শিল্পী প্রায়ই গেছেন স্মোলেনাশিনা, ভাল্দাই, 
নভূগোরদের আশেপাশে, বলটিক অগ্চলে, 
কারোলিয়া আর ফিনল্যান্ডে। এখানকার কথা- 
প্রাচীন সাজ, স্থাপত্য থেকে সম্টির অজন্র উপাদান 
পেয়েছেন তিনি। নীল নীল নদণ, শ্যাম মরকত 
বন, হিমেল সায়র, মাঠের ফুলেল গালিচা, টিলায় 
আচ্ছন্ন দিগন্ত, 'ক্িষ্ধ উযা আর রাক্তিম সর্যাস্ত 
চিরকালের জন্য তাঁর জীবনকে ছেয়ে রেখেছে। 
'মরবার জন্য তোর হও, কিন্তু ক্ষেতে শস্য 
বোনো" _ প্রুষান্ুক্রমে পাওয়া এই অফুরন্ত 
্রজ্ঞায় তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে লোকের 
ধচিরনবাঁন প্রফুল্ল অস্তর। 


্বীকার করতে তাঁর সংকোচ হয় নি যে '...এই 
লোকেদের নিয়ে কোথা থেকে, কী দিয়ে শ্মরু 
বৈশ্বাস ছিল যে 'পরে অন্যেরা আসবে। খুজে 
নেবে নতুন পথ, কাছে যাবার সেরা উপায়। কিন্তু 
একথা কেউ বলবে না যে আমরা ফাঁকা জায়গায় 
সন্ধান করোছি। এ খাটুনির মূল্য আছে।” 

১৯০৩--১৯০৪ সালে তান আঁকেন বড়ো 
একটা স্থাপত্যমূলক দ্কেচমালা, সমালোচক স. 
এনস্তি তাকে বলেছিলেন 'আমাদের অতাঁত 
গৌরবের সর্বদেবাধিষ্ঠান' ৷ তাতে ছিল প্রায় ৯০টি 
ছাব, 'রস্তভ ভোলাক” “পেচোরা মঠ” 
'স্মোলেন্দ্কের .: বুরুজ', 'ইজবোস্কেরি 
নগরপ্রাীর”, 'উগ্গালচে পুনরুখখান মঠ", পুরনো 
প্‌স্কোভ', "নিজান নভগোরদা। ক্রেমালনের 
বুরুজ' তার অন্তর্গত। শিল্পীর পরিকল্পনা ছিল 
এতে তন ধরে রাখবেন দেশের 'বিরাট প্রস্তর 
ইতিবৃত্ত, যাতে চিরস্তন হয়ে আছে তাদের নির্মাতা 


সুকঠোর নভগ্গোরদের ধীবরদের "দিকে তীক্ষন 
দৃষ্টিতে তাঁকয়ে দেখতেন রোয়েরিখ, তাদের মধ্যে 
খুজে পেতেন আলেক্সান্দর নেভাঁস্কি আর মার্কা 
পসাদূনিৎংসার যোগ্য উত্তরপদরূষদের, এবং এই 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রূস অচিরেই জনগণের 
কাছে খুলে ধরবে তার গোপন রত্ুভাগ্ডার। একথা 


২৬ 


জনগণের প্রাণ ও চারিপ্যের মাহমা। 

এ কাজটা তান চমৎকার সমাধা করেন। শিল্পশ 
হিশেবে তান ব্ঞ্জনার সঙ্গে তুলে ধরেন ভবনাদির 
গ্রাঠানক ভীত্ত, সদর অতীতের শৈলীবৈশিষ্টা, 
আর বিদ্ধ প্রত্নাবদ হিশেবে তাতে 'ফাঁরয়ে আনেন 
তার অনন্যসাধারণ আদি রূপ। 


১৯০৪ সালের শীতকালে কাজগ্যাল দেখানো 
হয় শশল্পীয় অতাঁতের স্মরানকা' নামক একাঁট 
বিশেষ প্রদর্শনীতে । খুবই সাফল্য অর্জন করে 
এটি। রুশ মিউাঁজয়মের জন্য গোটা চিন্রমালা 
কনে নেবার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার, কিন্তু বাধল 
রুশ-জাপান য্দ্ধ, শুভ সংকল্পাঁটর কথা আর 
মনে রইল না কর্তৃপক্ষের । 

পরে ভাগ্যের বিড়ম্বনা সইতে হয় স্মাপত্য- 
স্কেচগ্দালকে। গ্রিনগয়াল্ড নামে জনৈক কারবারণী 
১৯০৬ সালের প্রদর্শনীতে আমোরকায় সেই 
প্রথম রুশ [শিল্পের একটা বড়ো বিভাগ খোলার 
কথা ভাবেন। নামজাদা শিঞ্পীদের ৮০০ ছি 
সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে ৭৫টি ছিল রোয়োরখের, 
বোশর ভাগই স্থাপত্য-স্কেচ। সময়মতো কণী একটা 
শুজক দিতে পারেন নি গ্রিনওয়াজ্ড, ফলে রূশ 
বিভাগের সমস্ত শিক্পকর্মই বাজেয়াপ্ত করে 
ধনলামে বিক্রির ব্যবস্থা হয়। এ খবর পেয়ে 
শবচলিত হয়ে ওঠেন রুশী শিক্পীরা, নানান দপ্তরে 
চিঠি লেখেন, ওয়াশংটনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতের 
শরণাপন্ন হন। 

এইসব চিঠি লেখালোৌখ যখন চলাছল, তখন 
শোনা গেল মাঁক্কন শুক বিভাগ চক্ষুলজ্জার 
এতটুকু পরোয়া না করে গোটা রুশ বিভাগটাকেই 
বেচে দিয়েছে নিলামে। ৮০০ ছাঁব ছাড়িয়ে পড়ল 
মাঁক্ন ফ্যক্তরাষ্ট্রে আর দক্ষিণ আমোরকায়। 
রোয়োরখের প্রায় ৪০টি কাজ পেশছয় 
কালফোরন্নিয়ার অকল্যান্ড শিল্প মিউঁজিয়মে। 
শিল্পীর মৃত্যুর পরেই শুধু, তা সংগ্রহ করেন 
কে. 'স্টববে। ১৯৭৪ সালে শিজ্পীর পৃত্র 
দান করা হয় সোভিয়েত জনগণকে । 

১৯০৩ সালে নিকোলাই রোয়েরিখ ও ইয়েলেনা 
ইভানোভনা প্রথম যান প্রিন্নেস মারয়া 
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ক্লাভাদয়েভনা তোঁনশ্নভোর তালাশকিনো মহালে। 
স্মোলেনস্ক থেকে ১৫ িলোমিটার দূরে যুগ- 
যুগের ওক, মেপূল্‌ আর ধবধবে বার্চ গাছের 
মধ্যে টিলার ওপর মহালাঁট দেখায় ছবির মতো। 
বহু রুশী চিত্রকরের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে 
তালাশীকনো। তার কর্ণ ছিলেন সত্যকারের 
শিপপ্রেমিক। শ্রতকীর্ত রেপিনের কাছে এবং 
ইতালি ও প্যারসে তানি অঙ্কন 'শক্ষা করেন। 
পাঁরশশীলত লোক ছিলেন মারিয়া ক্লাভাঁদয়েভনা, 
মনের দিগন্ত ছিল প্রসারত প্রায়ই তানি বলতেন : 
আমাদের, রশীদের কাছ থেকে? কেন ফ্যাশন 


একটি স্টুডিও খোলেন। ভ. ভাসনেংসভের কাছে 
একটি চিঠিতে তান লিখোঁছিলেন: “আমার 
তালাশাকনোর, স্টুডিও হল রুশ শিল্পের পরখ ॥ 
এ শিল্প যাঁদ সম্পূর্ণতা পায় তাহলে তা হবে 
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তালাশকিনোতে তরুণেরা আঁকা, মার্ত গড়া, 
বিন্যাস, এন্বয়ডাঁর, লেস বোনা, কাঠ-খোদাই 
ইত্যাদর শিক্ষা পেত। মস্কোয় খোলা হয় 
'রোদনিক' নামে একটি পৃথক দোকান, _ 
তালাশকিনোর শিল্পীদের খ্যাঁত ছাড়িয়ে পড়ে। 
রোয়োরখ লিখেছেন : 'তালাশাকনোকে মন দিয়ে 
দেখাছ। বোঝা যাচ্ছে, প্রাণের চাঁহদা আর 
পাকাপোক্ত একটা 'ভান্ত গড়ে তোলার ফলে 
তালাশকিনো "বিদ্যালয় ও মিউজিয়মের ব্যাপারটা 
এগিয়ে যাচ্ছে? 
তালাশাকনোর বিদ্যালয় ও স্টডও'র বহুমুখী 
কর্মস্ীচ থেকে দেখা যায় যে তোনশেভা ও তাঁর 


সহকমঁরা এ কাজের সাধরেণ সাংস্কৃতিক গুরুত্বের 
ওপর ভরসা রেখোঁছলেন অনেক? 'নকোলাই 
রোয়োরখ [লিখেছেন : “শহরে সংব্মকতা থেকে 
নয়ে। ফের মনে পাঁড়য়ে ?দচ্ছে 'পিতৃঁপিতামহের 
অন্মজ্ঞা, সাবেকী কাজের সৌন্দর্য আর স্থায়িত্ব । 
তরুণদের মধ্যে দেখা দচ্ছে নতুন চাহিদা, সুস্পন্ট 
দষ্টান্তে তা দড়তা পাচ্ছে। শাঁড়খানায় যাবার 
সময় নেই, তা ছাড়াই উৎসব জমে যখন 
চারপাশেই এত বিনোদন, দৈর্নান্দন থেকে এত 
অপসারণ ।” 

বলাই বাহনল্য, তোনিশেভা এবং রোয়োরখ 
ও ব্যাপকতা 'দিতে চেয়েছিলেন, জারতল্মের 
আমলে ত্রা রূপায়িত করা ছিল অসম্তব। তাহলেও 
জনগণের নান্দনিক শিক্ষা এবং তাতে ফাঁলত 
শিল্পের ভূমিকা যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব ধরে, এ প্রশ্ন 
রোয়োরিখ তুলেছিলেন যণ্থাকালেই। 'কলকারখানা 
কি হতে পারে লালত শিল্প ছাড়া?" এই প্রশন 
রেখে রোয়োরখ জবাব দিয়েছেন: 'না, যখন 
করা। তাই 'ফাঁলত শিল্প, পাঁরভাষাটিকেও 
রোয়োরথ মনে করতেন অসার্থক। একটা যেন 
গৌণ গর্যত্ব পড়ে তাতে। তাঁর মতে, শিল্প 
আঁবভাজা, বেনভেনূতো চোল্লান কৃত বোতাম 
একটা মাঝাঁর ধরনের চিত্র কি ভাস্কর চেয়ে 
বেশি শিল্পমূল্যের অধিকারী । 

বুর্জোয়া উদ্যোক্তারা লোকশিল্পীদের ওপর 
চাঁপয়ে দিত আদিম ধাঁচের পরিভোগা রুচি 
তাই শজ্প স্টডও গড়ায় তেনিশোভার উদ্যোগকে 
সাগ্রহে সমর্থন করেন বহু রুশী শিজ্পী। রুশী 
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ফাঁলত শঞ্পের এীতহ্য প্.নরদজ্জশীবনে ভ, 
ভাসনেৎসভ, ইয়ে. পলেনোভা, ম. ভ্রুবেল, ই. 
রোপন, ভ, সেরোভ, ক. করোভিন, স. মালিউতিন- 


স্টাডওতে বানানো হয় সোফা, টোবল, আরাম- 
কেদারা, বইয়ের আলমারি। বানানো হয় "উত্তর 
শিকার এই প্রসঙ্গ নিয়ে দেয়ালের উপরিভাগে 
তিনটি অলংকরণে সাক্জত একটি ঘরের জন্য। 
রোয়েরিখের কাজ শৈলীর এঁক্য, উপ্চু দরের 
শশিজ্পর্চি এবং উত্তরী লোকেদের শিল্পের জ্ঞানে 
শবাশিত্ট, তাঁর অঙ্কনের উপাদান তান সংগ্রহ 
করেছিলেন সেখান থেকেই। তাঁর স্কেচ অনুসারে 
বানানো জিনিসগদল্ তাদের অনন্যতায় আভিভূত 
করে কল্পনা। তাতে 1শল্পীর চেয়ে প্রত্তাবদ যেন 
বোঁশ প্রকট। 

সেটা খুবই বোধগম্য। রাশিয়ার জাতীয় 
সংস্কীতির ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল 
রোয়োরখের। লৌকিক সুজনের প্রাত ভান 
ছিলেন একান্ত সধত্ব। সচরাচর যা ভাবা হয় তার 
চেয়ে অনেক স্রিয় একটা ভূমিকা তিনি আরোপ 
করেন প্রস্থতাত্বে। 

আর তাঁর নিজগ্ব প্রক্ততাত্বক সন্ধানে একটা 
বড়ো স্থান ১৯০২ সালে নভগোরদের উপকণ্ঠে 
ঢাঁপ খনন। 

নবোপলীয় যুগের প্রস্তর হাতিয়ার-পত্রের মধ্যে 
এখানে ছিল ত্যাদ্বারের শত শত অলংকার, যা 
তৈরি হয়োছিল চার হাজার বছর আগে। 

এই এবং প্রবতণ খননে তখনকার নভগোরদ 
ও তৃভের গ.বেনিখ্বায় নবোপলীয় যুগের আঁতি 
উচ্চ সংস্কৃতির নিদর্শন আঁবিক্কার খ্মবই 
চিত্তাকর্ষক । পিরোস সরোবরে নবোপলায় যুগের 
যে মনষ্যমূর্তি পান রোয়েরিখ তাতে এতই চাঞ্চল্য 
জাগে ষে প্রফেসর ন. ই. ভেসেলোভ্াঁদ্কি ঘোষণা 


করে দেন যে জিনিসটা জাল। কিন্তু পরের বছর 
একদল ছান্ন নিয়ে স্বয়ং ভেসেলোভ্‌স্কি যখন 
অসম্পূর্ণ খননস্ছলে আসেন, তখন তার অকৃত্রিমতা 
পররোপদার প্রমাণ হয়ে যায়। ১৯০৫ সালে 
প্যারসে প্রন্নবিদদের কংগ্রেসে রোয়োরিখ তাঁর 
আববিচ্কার দেখান । বিশেষজ্ঞরা তার তুলনা করেন 
মিশরের চিরায়ত পাতুলগুলির সঙ্গে। 
রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তর যুগের 
বহ7 বসতি নিয়ে সমীক্ষা চালান রোয়োরখ। এই 
থেকেই শুরু হয় তাঁর অপূর্ব সংগ্রহ, যা পরে 
পাঁরপূর্ণ হয়ে ওঠে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ফ্রান্স, 
সমইজারল্যাণ্ডের প্রাপ্তিতে । প্রস্তর যুগের লক্ষাধিক 
সামগ্রী ছিল তাঁর সংগ্রহে ॥ 

প্রবন্ধাঁদতে রোয়োরখ লেখেন যে, মানব 
সংস্কৃতির হীতিহাসকে প্রস্তর ব্রোঞ্জ লৌহ যুগে 
ভাগ করা শর্তসাপেক্ষ, কোনো একটা যুগে কী 
বস্তু দিয়ে শ্রমের হাতিয়ার বানানো হত শুধু 
তার 'ভীত্ততেই সে যুগের সাংস্কাতিক মান বিষয়ে 
বসদ্ধান্ত টানা অন্দুচত। শ্রমের চরিত্র এবং গোটা 
জীবনযাতাও কম ধর্তব্য নয়। 

প্রস্তর যুগে রোয়োরখের আশ্রহের কারণ আছে। 
তাঁর ধারণা ছিল, মানবিক সমাজের বিবর্তনের 
বহু ধাঁধার জবাব শমলবে ঠিক এই যুগটার 
অধ্যয়নেই। 'উৎস' প্রবন্ধে তান লেখেন: 
"গবেষকরা প্রায়ই এই দেখে 'বাস্মিত হয়েছেন যে 
প্রস্তর যুগে 'বাচ্ছন্ন সব মহাদেশে দেখা গেছে 
একই কর্মপ্রকরণ, অলংকরণের একই পদ্ধাত। 
অবশ্যই এই আদিম লোকগুলোর মধ্যে মেলামেশার 
কোনো কথাই ওঠে না... এইসব সাদৃশ্যের তুলনা 
করে মানাবক আঁভব্যক্তির তত্রুনিতা বিষয়ে 
শিক্ষাপ্রদ মনপ্তাত্বক সিদ্ধান্ত টানা যায়। তার মানে, 
এইসব আঁভব্যাক্তির পথটাও একই রকম হওয়ার 
কথা ।” 

১৯১০ সালে নভগোরদে রোয়েরিখ যে খনন 
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চালান তা খুবই সার্থক হয়। যেসব জায়গায় 
হাত পড়ে নি সেখানে খুড়তে গিয়ে তিনি 
প্রাচীনতমাটর তারিখ নবম শতকের গোড়ায় । 
নভগোরদের ইতিহাস বিষয়ে এ আবিষ্কার আত 
ম্‌ল্যবান। 

প্রত্নতত্বের চর্চায় রোজ্মীরিখ নবোপলায় যুগ 
থেকে ক্রমশ চলে আসতে থাকেন আরো 
সাম্প্রতিকে। নবোপলীয় যুগকে "তান মনে 
করতেন ইতিহাসের দ্বারদেশ। কিন্তু রূশ ভূমির 
ইতিহাস শুরু হচ্ছে কোন শীর্ষ থেকে? নবম 
শতক থেকে নয়, যখন, ইতিবৃত্তের কথায়, ডাকা 
হয় ভ্যারা্গয়ানদের । এই সরকার ভাষ্য সম্পর্কে 
তিনি ছিলেন সমূহ সন্দিহান। এ একই 
যে স্লাভরা '্ভ্যারাক্িয়ানদের সাগরপারে খেদাইয়া 
দিল, কোনো ভেট দিল না,। 

এীতিহাঁসিক সনে প্রমাণিত হয় যে অতি প্রাচীন 
কালেই স্লাভ উপজাতিরা স্বাধীন রাজ গড়তে 
শর, করোছল। লাদোগা হৃদ থেকে কৃষ্সাগর, 
নেমান থেকে দৃভিনা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে 
স্মরণাতীত কাল থেকে বাস করত উদ্যোগণী 
পারশ্রমী এমন সব লোকেরা যারা ছিল স্বভামির 
সত্যকার মালক। 

পরাস্ত স্লাভ জাতির পারচয় আছে ৯.৮ 
শতকের গ্রীক-রোমক ও বাইজানটাইন 1লাঁখত 
নাঁথপত্রে। আদ্রিয়াঁতক সাগরের তাঁরে, থাারাঙ্গিয়ার 
বনে, মুসলিম ও প্রাক-মৃসালম প্রাচযে, ককেশাসে, 
এশিয়া মাইনরে, মধ্য এশিয়ায় স্লাভরা যে দেখা 
দিয়োছিল তার প্রমাণ আছে। 'বশ্ব মণ্ডে প্রবল 
ধকিয়েভ রাচ্্র এবং বিস্তীর্ণ বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক 
সমেত নভগোরদের উদয়ের আগে চলোছিল গভীর 
ঞতহাঁসক প্ররিয়া। সর্বাগ্রে এইটাই ছিল 
এরীতহাসক রোয়োরখের আগ্রহের বিষয়। 


প্রাঙ্গণ। এশিয়ার গভীর থেকে রুশ সমভূমিতে 
আসে অসংখ্য কুল আর উপজাতি । প্রস্তর ষুগের 
সার্বজনীন চিত্রবর্ণমালার পরবতাঁ যুগে আমরা 
রুশ ভূমির গভীরে পাচ্ছি একেবারে অপ্রত্যাশিত 
স্তর; এইসব অপ্রত্যাশিতের তুলনা করলে রাশিয়ার 
বাস্তব জবন বুঝতে সাহাষ্য হবে। 

প্রাচীন রুশ ভুঁমতে “সমস্ত পদনর্বাসী 
জনগো্ঠীর 'মাঁছিল' চলোছিল সাঁত্যই প্রধানত 
প্‌ব থেকে পশ্চিমের দিকে । পূব থেকে স্বাঁয় 
সীমান্তে অনবরত চাপ ভোগ করেছে 'কয়েভ 
রুস-ও। সৃভিয়াতোস্লাভের সময় এ রাষ্ট্র তার 
অধিকার বিস্তৃত করেছে পূর্বুলেই। 

রুশ জাতীয় সংস্কাতির ইতিহাস অধায়ন প্রসঙ্গে 
এসব থেকে নিজে কী সিদ্ধান্তে এলেন 
রোয়োরখঃ তানি নাশ্চত হলেন যে রুস-এর 
ওপর পূবাঁয় প্রভাব ছিল পশ্চিমের চেয়ে বেশি 
সাক্রুয় সতরাং পবপ্য় প্রভাব নিয়েই অধায়ন করা 
উঁচিত। 

স্লাভ উপজাতি আর উত্তরের জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে পারস্পারিক সম্পকেরি সমস্যাতেও ব্যাপতে 
থাকেন বিজ্ঞানী রোয়োরখ। রাশিয়ার উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে তানি প্রথম যেসব খননকার্য 
চালান, তা থেকে ঠিক এই সমস্যাটা বিশ্লেষণের 
প্রচুর খোরাক পান তিনি৷ উত্তরী জনগোষ্ঠীর 
বিকাশের মানকে তানি উপ্চু বলে ধরেন এবং 
মনে করেন যে দশ শতকে স্ক্যাপ্ডিনেভীয় 
সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়োছল সারা ইউরোপে! 
রুশ রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ ভূমির ওপর দিরে গিয়েছিল 
ভ্যারাঙ্গিয়ান থেকে গ্রীস অবাধ মহাপথ। এই 
পথে একদা ছিল ফ্ক্যাণ্ডনোভয়ান বসাঁত। 
নিভরক উত্তরীদের রীতিনীতি থেকে অনেকাকছু 
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গ্রহণ করা স্লাভদের পক্ষে সম্ভব ছিল! কিন্তু 
পূর্বের তুলনায় উত্তরের প্রভাব ছিল আরো 
পরবতাঁ কালের ঘটনা এবং আরো সাঁমত। 
শৈশব থেকেই যে পূর্বের কথা রোয়োরখ অনেক 
শনোছলেন তা ক্রমেই বেশি করে তাঁর চিত্ত 
আঁধকার করতে থাকে। যে তাতার আমলকে উান 
নিজেই বলেছেন "ঘৃণ্য যুগ” এমনকি তাতেও 
শিক্ষপ্রদ দক দেখেছেন তিনি। লিখেছেন: 'ভুলে 
যেতে হয় যে এশয়ার রহস্যময় সুতিকাগহ' এই 
বন্য লোকেদের লালন্পালন করেছে আর চান, 
গোটা হিন্দ্স্তন, তিব্বতের পশ্বর্য দিয়ে তাদের 
ঘিরেছে। তাতার তরবারির ঝলকে বূস্‌ ফের শুনল 
অলোককের কাহনী যা একদা জানত গ্রীস 
অবধি মহাপথের ধূর্ত আরব আঁতিথিরা... 
নিজেদের অলক্ষ্যেই তাতাররা গ্রহণ করে এশিয়ার 
প্রাচীনভম সংস্কৃতি এবং সমান অজান্তে, 
শবজিতদের সবার প্রতিই ঘৃণা পোষণ করলেও 
তা ছাড়িয়ে দেয় রুশ সমভূমিতে। 

রুশ ইতিহাস সম্পর্কে রোয়েটরিখের এইরূপ 
দৃম্টিভঙ্গিতে নিধ্যারত হয়ে ষায় তাঁর পরবতাঁ 
প্রোজ্জবল প্রকাশ, প্রভাবিত করে তাঁর জীবনের 
পথকে । যাঁরা মনে করতেন রাশিয়ার অগ্রগাঁত 
ঘটেছে প্রথম পিটারের ক্রিয়াকলাপের ফলে, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার সত্যকার মাঁণকোঠায় প্রবেশ 
সে সময় থেকে, তাঁদের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন 
রোয়োরখ। এরুপ দৃম্টিভাঙ্গ খণ্ডন করে 
রোয়েরখ বলতেন যে প্রাকৃ-পটার রাশিয়া 
সম্পর্কে ও ধারণাটা ঠিক নয়, সে রাশিষা 
ইউরোপের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় নি। 
চিত্রকলাতেও তিনি এই ভাবনা অনুসরণ 
করেন। তাঁর ছবিতে দেখা যেতে লাগল স্লাভ 
ভূমির প্রাচীন চেহারা। তার লোকেরা মোটেই 
ছিল না আদিম বনা। তাদের বহুবিধ শ্রম, 


কুল?র বাঁড় (পশ্চিম হিমালয়)। এখানে ন. রোয়েরিখ নিজের পাঁরৰার নিয়ে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর থেকে 
১৯৪৭ সালে জশীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাস করেন। 


ন. ক. রোয়েরিখ। ১৯২৯ সাল। 
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কুল্‌'তে নিজের স্টরডওতে ন. ক. রোয়েরিখ। ১৯৩৩ সাল। 


কুলে গপ্ত-চৌহালের মূর্তির সামনে ন. ক. রোয়েরিখ। ১৯৩৫ সাল। 


ন. ক. রোয়োরখ নিজের বাড়ির বাগানে। তাঁরশের দশক। 


উৎসবের দিনে ন. ক. রোয়োরিখকে তাঁর বাড়ির সামনে অভিনন্দন জানাচ্ছে কূলু'র অধিবাসীরা । তিরিশের দশক। 


কুল'তে ন. রোয়েরিখ ও জওহরলাল নেহর। ১৯৪২ সাল। 


কুল?'তে 'উরস্বতশ" 
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দেবিকা রাশী রোয়েরিখ ও 


বিকশিত সমাজব্যবন্থা, চিজ্সকর্ষক রাঁতিনশীত 
নিয়ে দেখা দিল "তরী "নর্মাণ' (৯৯০৩), এনপার 
তীরের স্লাভ' (১৯০৫), 'পরিচ্ছদ নিয়ে ভাবনা” 
(৯৯০৮), ভেট সংগ্রহ (১৯০৮) ক্যানভাস । 
ইাঁতহান্ের প্রগাঢ় জ্ঞান নিয়ে আঁকা 
রোয়োরখের ছবিগুলি দার্শানক টচন্তাতেও 
সম্জ্জবল। সৃদ্দর অতাঁতকে তুলে ধরতে গিয়ে 
রোয়েরিখ যেন [নিজেকে প্রশন করেন _ আঁতক্রান্ত 
পথে আমরা প্রয়োজনীয় কিছ কি হারিয়ে আস 
শন, যে প্রাচশন কখনো প্রাচীন হয় না তাকে অশ্রদ্ধা 
কার নি কিঃ তাঁর মতে, এই বিষয়শ্লির মধ্যে 


এবং রূপ ও সম্দম্নীতির চিরস্তন আকুতি। তাঁর 
সমকালীন সমাজে যদ নৌতক আদর্শ স্থালত 
হয়ে থাকে, শিল্পের জন্য আগ্রহ যদ উবে যায়, 
মনুষ্যজঈীবন থেকে যি অন্তর্ধান করে সৌন্দর্য 
তাহলে কোন সামাঁজক প্রগাঁত, কোন সচ্ছলতার 
কথা বলা সম্ভব? 

১৯০৪ সালে প্রাগের 'মানেস' সঙ্ঘ থেকে 
রোয়োরখ আমল্পণ পান সেখানে তাঁর প্রদর্শনী 
করার। বিদেশে প্রদর্শনী _ সে তো নবীন 
চিন্রকরের পক্ষে বড়ো সম্মানের কথা। ১৯১০৫ 
সালের বসন্তে এটির উদ্বোধন হয়। চাকুরি 
ব্যপদেশে উদ্বোধনে উপাস্থিত থাকতে পারেন নি 
রোয়েরিখ। প্রাগের সংবাদপত্রে রোয়োরখের 
অতীত জ্বপ্নগাল' নিয়ে প্রশাষ্ত বেরয়। তবে 
নয় ভাবষ্যং নিয়ে । 

সে ভাঁব্যং কেমন বলে তাঁর ধারণা, নিজের দেশে 
কী দেখতে চেয়োছলেন তিনি? 

বৈপ্লাবক আন্দোলন থেকে দূরে থাকায় 
রোয়োরথ ১৯০৫৪ সালের ঘটনাবালকে 
নিয়েছিলেন নিজের মতো করে। 
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বোধ হয় এই কথাটার তখন খুবই চল ছিল যে 
একান্ত রকমের আমূল ব্যবস্থা নিলেই তবে 
জনগণের দীনাকস্থা উন্নত করা সম্ভব । রোয়োরখও 
তা বুঝতেন নিশ্চয় । কিন্তু নিজের দৃস্টিভর্জি 
তান ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর কাছে 
সমস্ত পারস্ছিতিতে শিল্প এবং আনর্বচনীয়তার 
জন্য তার অন্যসান্ষংসাই সেই মূল শাক্ত যা 
মানুষকে ঢেলে সেজে সমাজজীবনকে বদলে দিতে 
পারে আমুলভাবে। ১৯০৫ সালের ঘটনাবর্তে 
রোয়ৌরখের শক্পীয় ও  জ্ঞানপ্রচারণী 
ক্রিয়াকলাপই শুধু বেড়ে ওঠে । 

১৯০৬ সালের বসন্তে রোয়োরথ শিল্প প্রণোদন 
সামাতর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন, এবং 
বিদেশ যাত্রা করলেন সেখানকার শিজ্প [শক্ষার 
অভিজ্ঞতা নেবার জন্য। জাম যান, ফ্রুন্সে, সদইডেন, 
ইতালি ঘুরে তিনি হেমন্ত্ে ফিরলেন পিটার্সবর্গে 
এবং বিদ্যলয়ে 'শক্ষাদানের ব্যাপারটা পুনগ্গঠিনের 
কাজে লাগলেন। পক্ষপাতিত্বের ভাত্ততে 
নির্বাচিত অধ্যাপকদের রক্ষণশীলতায় বেশ 
অখ্যাত জনটোছিল বিদ্যালয়টির 
স্কুলাটির এমনই পাঁরবর্তন হল ষে চেনা দায়। এ 
সংকারকে অলৌকিক আঁভাহত করে 
আলেক্জান্দর বেনুল্লা লিখলেন : 'এই অলৌকিক 
কাণ্ড ঘটল কেবল একটি লোক, একজন শিল্পীর 
দৌলতে, নিষ্প্রাণ ও গতানুগ্াতকের বিরুদ্ধে 
ইনি যে সঙ্গতপরায়ণতায় লড়েন, তাতে তিনি 
ক্রমেই শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠছেন। 'নজের শুভ কর্ম 
সম্পাদনের জন্য রোয়োরখ আত বিরক্তিকর সব 
লোকের সংস্রব সহা করার মতো বীরত্ব রাখেন। 
তাদের বড়ো বোশ অপমানিত না করে, 
আক্রুমণাভিযান: বড়ো বোঁশ দ্ুত না চালিয়ে 
কাজটা এমনভাবে সারেন যাতে ফললাভ হয় 
ভালো রকমের এবং পাকাপোক্ত” 


সাঁতযই, রাজপাঁরবারের লোক এবং তাদের যে 
তল্পাীবাহকদের সঙ্গে রোয়েরিখের প্রায়ই কাজ 
থাকত, তাদের জন্য দরকার হত একটা বিশেষ 
ধরনের 'অভিগমন"। যেমন সেরোভ যখন 'দিতনয় 
সেটা তাঁকে আগে দেখাতে হয়েছিল জারপত্ৰী 
আলেকসান্দ্রা িওদরোভনাকে। ছাবির অগ্কন 
ও বিন্যাস বিষয়ে কিছু জ্ঞানদান করা উচিত বলে 
রাজমাহিষী বিবেচনা করেন। হতভম্ব শিল্পী 
আর পারেন নি, রাণীর 1দকে রঙ তুলি এীগয়ে 
দিয়ে বলেন উান নিজেই যেন তাঁর মহামূল্য 
দাঁয়তের চি্টা সম্পূর্ণ করেন। 

একটি প্রদর্শনীতে আলেকসান্দ্রা ফিওদরোভনা 
মন্তব্য বর্ষণ করে 'কৃতা্থ করেন রোয়েরিখকেও। 
আবজনা জমল কা করে। জার তাঁর স্বভাবাসিদ্ধ 
অনিশ্চয়তায় এই অনুমান ব্যক্ত করেন যে ওটা 
সন্তবত আবজনা নয়, ধোঁয়া। 

একবার বিজ্ঞান অকাদেমির সভভাপাঁতি গ্র্যান্ড 
ডিউক কনন্তান্তন কস্তাম্তনোভিচ ব্রাজের একটা 
শনরীহ স্কেচকে ভর্চসনা করে রোয়েরখকে 
জজ্ঞাসা করেন হমমকির সরে: 'লম্ঠনটা বাঁকা 
কেন?" গ্র্যান্ড ভিউকের কাছে সর্বাঁধক বোধগম্য 
হবে এমন একটা উত্তর দিয়েছিলেন 
রোয়োরখ: শনশ্য় ওটা ভেঙে গেছে। কিন্তু 
জবাবটা মহামান্যের পছন্দ হল না, আহতাকাঙ্ক্ষী 
জোটালেন রোয়োরখ। 

শিজ্গের প্রত 'মহাভাগদের, এই ধরনের 
'পঞ্ঠপোষকতায়” রাজকর্মচারীদের পক্ষ থেকেও 
যে মাঝে মাঝে বিচিত্র আচরণ দেখা যাবে তাতে 
বিস্ময়ের কছ; নেই। যেমন, শিল্প প্রণোদন 


একবার সেখানে আসেন এবং মডেল নিয়ে 
কাজগুলোর সমালোচনা করেন। প্রদর্শনীতে যে 
গণ্যমান্যরা তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসতে 
পারেন, অথচ এখানে এমন সব ছাবি আর মুর্তি 
রয়েছে যা ভব্মজনের পক্ষে দর্শনীয় নয়। 
তলব হল রোয়োরখের; এই ধরনের কাজ নিয়ে 
প্রদর্শনী খোলা একেবারে বারণ করে দিলেন 
জেনারেল ৷ রোয়োরখও প্রদর্শনীর সামগ্রী সরাতে 
একেবারেই গররাজী। শেষ পর্যন্ত একটা 'দারদণ” 
আইডিয়া মাথায় খেলল জেনারেলপ্রবরের, আপোস 
ঢেকে দেওয়া হোক। রোয়েরিখ বললেন : 'কোথায় 
করার সাধ্যি আমার নেই, তাই অনুরোধ করি 
শিক্ষকের উপাস্থিততে আপানই বরং দোখিয়ে 
দিন ঠিক কোনগুলো ঢেকে রাখার যোগ্য । 
ক্ষিপ্ত অধিকর্তা চলে যাবার পর রোয়োরখ 
অধ্যাপক ও ছান্রদের ডেকে বললেন জেনারেলের 
মৌলিক উপদেশের কথা। উপদেশটা পালন 
করতেই হয়, তবে পালনের যথাযথ উপায় যখন 
জেনারেল 'দিয়ে যান নি, তখন পালনকারীদের 
উদ্যোগে বধা দেবেন না রোয়েরিখ। 

এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই উচ্চু ক্লাসের ছাত্ররা 
হাঁস মুখে এসে রোয়েরিখকে জানাল যে সব হয়ে 
গেছে। প্রদর্শনীস্থলে গেলেন রোয়েরিখ, অসম্ভব 
চাণ্চল্য সেখানে । দেখা গেল সিগারেটের নানা 
রঙের কাগজ "দিয়ে ছা্ররা অন্ভুত সব স্কার্ট আর 
দ্রাউজার বানয়ে দিয়েছে সন্ধ্যায় প্রদর্শন কক্ষ 
একেবারে লোকে লোকারণ্য। দর্শকদের মধ্যে 
চে'চামোঁচ, হাসাহাসি, রাগারাগির ধূম পড়ে খেল, 
খবরের কাগজে বেরুল রুষ্ট সমালোচনা । 


সামাতির "বিদ্যালয়ে বাঁর্ষক প্রদর্শনী উদ্বোধনের 
আগে পৌরপতির সহকারী জেনারেল ভেনদর্য 


৩৪ 


ছ,টে এলেন পৌরপাঁতির দ্বিতীয় সহকারী 
বিলসোগোস্ক্ বিরতভাবে শুর করলেন: 


প্রফেসর, এ যে কেলেওকারী ।” _ তা আবার নয়, 
ভেনদর্ফের নির্দেশের জন্ম ভার দু্থ হচ্ছে 
আমার লসোগোটিক্ক বলে চললেন: পাকন্তু 
এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না, একটা উপায় 
বার করতে হয়। -- “দুখের বিষয় উপায়টা 
নির্ভর করছে আমার ওপর নয়, পৌর 
আঁধিকর্তাদের ওপর, খোঁচা দিলেন রোয়োরখ 
দীর্ঘ আলাপের পর 'লসোগোঁ্কক অন্রোধ 
করলেন যে বড়ো কর্তার মুখ রক্ষার জন্য অন্তত 
একটা স্কেচ সরানো হোক প্রদর্শনী থেকে। 
শিল্প প্রণোদন সামাতর বিদ্যালয় পুনশ্ঠিনের 
কাজ রোয়েটরখ শুরু করেন নতুন নতুন অধ্যাপক 
এনে। বিদ্যালয়ে আমন্মিত হন খ্যাতনামা 
শিল্পীরা । 

অধ্যাপক সাঁমাতর নিয়ামত আঁধিবেশনের 
প্রবর্তন করলেন রোয়োরখ, গুরত্বপূর্ণ সমস্ত 
প্রশ্নের মণ্ডলীভীত্তক আলোচনা হত সেখানে । 


বিদ্যলয়ের ব্যাপারে মনে হয় তালাশীকনোর 


আঁভজ্ঞতা অনেক কাজে লেগেছিল রোয়োরখের ॥ 
শি্প যে একটা সংশ্পোষত ব্যাপার, তাকে যে 
ফলিত ও বিশদদ্ধে ভাগ করা যায় না, এ ধারণা 
প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল এখানেই। বিদ্যালয়ে ক্লাস 
নেওয়া হত কান্ত কারুকর্ষের বিশেষজ্ঞ গড়ে 
তোলার জন্য। তার কর্মসূচি অনেক বিস্তৃত 
করেন রোয়েরিখ! সেরামক্স, চাঁনেমাটি আর 
পট্যারর ওপর চিন্রাঙ্কনের ক্লাস পুনর্গঠিত হয় 
স্টডওতে) খোলা হয় খোদাই চিত, পদক বিদ্যা, 
জীবজন্তু অঙ্কনের ক্লাস। অধ্যাপকদের সজনী 
উদেয়েগের স্বাধীন্তা দিতেন রোয়েরিখ। জের 
কাজে অন্প্রাণত বোধ করতেন তাঁরা, ছাত্রদের 
টানতেন নিজের সঙ্গে। বাদাসঙ্গীত ও এঁকতান 
গানের ক্লাস ছিল বিদ্যালয়ের কর্মসুচর অন্তর্গত? 
ধশক্ষাথখদের দৃঁন্টির 'দিগত্ত বাড়াবার জন্য 


ঙ 


৩৫ 


নভগোরদ, পৃদ্কোভ একসূকার্শন, প্রধান প্রধান 
শহরের মিউজিয়মগযাল দেখার ব্যবস্থা হত। 

রোয়েরিখের ধৈর্য সঙ্গতিশীলতা, সাংগঠাঁনক 
নৈপদুণ্যের কল্যাণে বিদ্যালয়টি হয়ে দাঁড়ায় দেশের 
একটি বৃহত্তম গণতান্তিক প্রাতিষ্ঠান। শিল্পের 
দীক্ষা নিতে যারা অভিলাধী, তাদের সবার জন্য 
এর দরজা ছিল অবারিত য্যবা শ্রামক, 
আগত কৃষক অবাধে প্রবেশ করেছে বিদ্যালয়ে ৷ 
রোয়েরিখ বিশেষ মন 'দিয়োছিলেন শহরতাঁলর 
শাখা, স্টুডিও, আর রবিবাসরায় ক্লাসের একটা 
জাল বুনে তুলতে । এইসব শাখা আর ক্লাসে যারা 
যোগ দিত, তারা প্রধানত মেহনতী তরুণ। 
এগুলির উদ্দেশ্য ছিল কাম্ত কারদুকর্মের কর্ম 
গড়ে তোলা যাতে দরকার প্রকৌশলগত অগ্কনের 
বিশেষজ্ঞতা। সাধারণ শিল্প শিক্ষার ক্লাস প্রবর্তন 
করে রোয়েরিখ এগ্যালর আবাশ্যিক কমর্সাচি 
প্রসারিত করেন, তার স্মপ্রভাব পড়োছিল 
শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক মান বাদ্ধিতে। 

রোয়োরখ শুধদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাতেই 
সীমাবদ্ধ থাকতেন: না, ক্লাস নেবার মতো সময়ও 
করে নিতেন। সাধারণত তিনি পড়াতেন 'বিন্যাসের 
ব্যাপারটা । তাঁর অধ্যাপনা পদ্ধাততে বেশ একটু 
বৈশিল্ট্য ছিল। একটা বিষয়বস্তু নির্দেশ করে 
সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দিতেন এবং দুস্চার কথায় 
বলতেন তিনি নিজে হলে কারকম বিন্যাস স্থির 
করতেন। কিন্তু এই কথাটায় জোর দিতেন যে তাঁর 
নিজস্ব মতামত ছাত্রদের পক্ষে অবশ্যমান্য নয়, বরং 
ববন্যাসটা ভেবে নেয়, তাহলেই ভালো হবে । 

এক হপ্তা পরে পর্যালোচনার জন্য সব কটি 
স্কেচ টাঙানো হত স্টুডিওয্স। প্রত্যেকটি ছবির 
সামনে দাঁড়াতেন রোয়েরিখ, প্রাতিটি কাজের বিশদ 


বিশ্লেষণ করতেন, বিচার করতেন ছাত্রদের সঙ্গে। 
এই ছাত্রদের সাক্ষ্য অন্দসারে, কড়া সমালোচনা 
থেকে বিরত থাকতেন ?তিনি। নিতান্ত ও"ছা 
কাজেও ইতিবাচক কিছু একটার সন্ধান করতে 
চাইতেন। 

রাশিয়ার একটি শিল্প 'বদ্যালয়ের পাঁরচালনায় 
থাকাকালে তান সত্যকার বৃহৎ শিল্পে জনগণকে 
দীক্ষিত করা মরফত তাদের জীবনের ধারায় 
রূপান্তর ঘটাবার একটি পাঁরকল্পনা ছকেন। তান 
লেখেন: 

হয়েছে, এটি জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছ উপকরণে 
প্রবেশ করে সাত্য করেই জন-জীবনকে শিল্পের 
প্রাণদ প্ষ্টি জোগয়ে। তাই সম্মাটের শিঞ্প 
প্রণেদন নামাতির বিদ্যালয় 'বাঁভন্ন ধরনের 
1শজ্পকর্ে'র স্টুডিও বিকশিত করে সঠিক কাজ 
করেছে, সাড়া দিয়েছে বর্তমান কালের চাঁহদায় । 
এবার শিল্পের সত্যকার দেশব্যাপী জোয়ারের 
যে শিল্পকমেরি সমস্ত শাখার গভীর বোধ দ় 
হতে পারে কেবল এই স্বৃকাতিতে যে শিম্প 
অখন্ড, দৈনন্দিন সামগ্রীর শিল্প তাৎপর্য লাভ 
করতে পারে কেবল শ্রেম্ঠ ও উচ্চতর সষ্টিকর্মের 
সঙ্গে আঙ্গিক যোগাযোগে) 

মোটামুটি এই সময় নাগাদ রোয়েরিখ 
থিয়েটারের জন্যও কাজ শদরু করেন। ১৯০ 
সালে যশস্বী থিয়েটার ভক্ত ও ম্যানেজার 
ন. ধ. দ্রিজেন পিটার্সবৃগের পুরনো থিয়েটারের 
জন্য কয়েকটি মণ্টসজ্জা রচনার জন্য অনুরোধ 
করেন রোয়েরিখকে। রোয়েরিখ গ্রহণ করলেন 
প্রস্তাব। থিয়েটারে আকর্ষণ, সঙ্গীতে অন্রাগ 


বিশ শতকের গোড়ায় মণ্টাশ্রত আলংকারক 
চিত্রকলায় জোয়ার এসোঁছিল, সেটাও [শ্পকমর্দের 
দৌলতে । গত শতকের শেষ অবাধ জীর্ণ না হযে 
পড়া পর্যন্ত একই মণ্সজ্জা "দিয়েই কাজ চলল 
নাটক থেকে নাটকন্তেরে। এই: 'গ্রীতহাকে' প্রথম 
বিদায় দেন আব্লামংসেভোর মামস্তভ থিয়েটারের 
কমাঁরা। পরে ব্যান্তগত ও রাম্্ীয় থিয়েটারে কাজ 
করতে শর করেন ক. করোভিন, আ. গল্োভিন, 
আল. বেনুয়া, ইয়ে. লানসেরে, ভ. সেরোভ, 
ল. বাকুস্ত প্রস্তুতি বড়ো বড়ো চিতকরেরা । তাঁদের 
স্কেচ অনুসারে বানানো হত মণ্টসজ্জা বেশভূষা 
এবং আঁভনয়ের যাবতীয় সামগ্রী। থিয়েটারে 
শির্পী হয়ে উঠলেন গরুত্পূর্ণ ব্যক্তি, প্্যাকার্ডে 
তাঁদের নাম থাকত চোখে পড়ার মতো জায়গ্রায়। 
দর্শকেরা রোয়োরখের সঙ্জালংকরণ প্রথম দেখে 
১৯০৭ সালে 'পুরনো থিয়েটারে, মণ্যস্থ তন 
গ্দাশন, নামে ধর্মীয় প্রতীক নাট্যে। আচিরেই 
তান ভাগনারের 'ভালকিনিয়্া' নিয়ে কাজ শুরু 
করেন এবং মেতে ওঠেন তাতে । রোয়োরখের 
আগ্রহ ছিল সাঙ্গশীতক ও চিনরপ্রাতমার মিলনে । 
ভাই বাঁরসের কাছে পত্রে তান ?ীলখছেন: 
খামোকাই তুই 'ভালাকারয়া” শদনলি না - 
এ এক আত উদ্ছু শি্পমানের অপেরা, মণ্চের 
জন্যই [বশেষ করে লেখা। ভালাকারিয়াদের 
ধাবনই মনে কর, কা মহায়ান ছাঁব, কী তার 
স্বচ্ছতা আর শাক্ত! সঙ্গীতে চিন্রময়তা বুঝতে 
শৈখ্‌। 

এর বেশ কিছ পরে রোয়োরখ হয়ে দাঁড়ান 
ভাগনারের অতি সুক্ষ ভষ্যকারদের একজন । 
৯৯২১ সালে ভার্মস্টাড-এর 00250 ম10 
1091515601” পরিকায় প্রকাশিত হয় ভ.রটারের 
প্রবন্ধ, তাতে জার্মন সরকারের মণ্যাশ্রিত রচনার 


থাকায় রোয়োরখের হৃদ্যতা হয়োছল অনেক 
স্মরকার, গায়ক, বাদক, আঁভনেতার সঙ্গে । 


৩৬ 


রোয়োরখ কৃত সক্জাকে বলা হয়েছে ললিত 
শিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ । 


রোয়োরখের সাফল্যে সোরগোল পড়ে যায় 
১৯০৯ সালে, যখন প্যারিসের 'শাতলে' িয়েটারে 
শুরু হয় প্রথম 'রুশী মরশুম'। রুচিগবাঁ ফরাসী 
সমাজের বিচারার্থে দিয়াগিলেভ [নিবেদন করলেন 
স্বদেশীয় সংস্কাতির সন্তার। প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনিত 
হল মসর্গাস্ক, গ্রিনকা, রিম্ক-করসাকভ, 
বরোদিন, চাইকোভাঁস্কির সর সঙ্গত। কণ্ঠসঙ্গীত 
পরিবেশন করলেন শালয়াঁপন, স্মিরনোভ, 
আলচেভ্‌স্কি। নাচলেন পাভলোভা, কার্সাভিনা, 
ফোকিন, 'াঁজন্্কি। মণ্সঙ্জা ও বেশভুষার 
ব্যবস্থা হয় বাকৃস্তূ, আল. বেনুয়া, ক. করোভিন, 
রোয়েরিখের স্কেচ অনুসারে । 

একেই বলে রঙ! একেই বলে সাজ! আমি 
সবে রাশিয়া থেকে ফিরেছি, ওদের ওখানে সর্বরই 
এইরকম! একটা অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন 
মরিস দেনি। অন্যান্য খ্যাতিমান শিজ্পীরাও তাঁকে 
একবাক্যে সমর্থন করেন। উচ্ছ্বাঁসত হয়ে ওঠেন 
যাই শদধ্য এই রগুগুলোর জন্য! দাঁ্টিকে 
পরিপক্ত কার তা দিয়ে। 

রোয়োরখ খেটেছিলেন বরোদিনের 'রাজা ইগর' 
অপেরার 'পলোভেৎসদের নর্তন” দৃশ্যটি এবং 
শফগারো” পান্রকায় পূর্বকিত জাক র্ান্খ্‌ 
লিখলেন: ব্যক্তিগতভাবে রোয়োরখকে জানার 
সৌভাগ্য আমার হয় নি... আম তাঁকে বিচার 
করছি কেবল 'শাতেলে'র সণ্টসজ্জা দেখে, আমার 
কাছে তা অপরুপ লেগেছে। এজন্ও আমি 


ছারামান্ত নেই সেখানে... আর 'ইগর' 
এর কথা যাঁদ বলতে হয়, তাহলে প্রথম থেকেই 
সেটা আবামশ্র দাঁষ্টসুধা। পারস্যায় সানয়েচর, 
রঞ্ডে পাগলা করে দেওয়া ভারতীয় শাল, নোতর্‌- 
দামের রঙীন কাচ, অথবা ঝোড়ো 1দনের পর 
উজ্জল সবুজ বাগান যেখানে ফোটে 
জেরানিয়াম, _ এই সবেরই স্বপ্ন দেখিয়েছে 


আমায় অপূর্ব এই দৃশ্যটা ।” 
স্বদেশবাসীরাও। . রোয়োৌরথকে ভ. সেরোভ 


লেখেন : 'প্যারসে আপনার মণ্সজ্জার সাফল্যের 
জন্য আভনন্দন জানাই _ আমারও স্কেচগুলো 
খুবই ভালো লেশ্েছে ৮ 
৯৯০৮--১৯০৯ সালে আঁকা হল প্দাতভূল্‌, 
স্কেচ। রোয়েরিখের মণ্ঠ- ও ভূষাসঙ্জায় 'রাজা 
ইগরণ লন্ডনে প্রদর্শিত হয় ১৯১৪ সালে। 
এ অনুষ্ঠানটি রোয়েরিখের কাছে স্মরণীয় 
সঙ্গে পরিচয়ের জন্যও। তিনি লিখেছেন : 
এফওদোর ইভানোভিচ শালিয়াঁপনকে নিয়ে কিছু 
বলা দায়, কোথায় যে খুত ধরবেন বলা কঠিন। 
রূঢ়ও ছিলেন, তবে আমার প্রতি সর্বদাই সহদয়। 
আমার শক-মঙ্গোলীয় পোশাকের কদর করেন। 
পরেনও মানানসই ভাবে । 

আরো একাঁট মণ্যানুষ্ঠানে রোয়োরখ প্রাণ 
ঢেলে খেটোছলেন, সময় দয়োছিলেন অনেক 


আনান্দিত যে 'পস্কোভ-বাসিনী'তে সৈন্যদের 
সাজ বেঙ্জামেন কনস্তানের সৈন্যদের মতো নয়। 
'শাতেলেতে আমি যা দেখোছি তা আমায় নিয়ে 
যায় মিউজিয়মে, সবকিছু থেকেই ফুটে ওঠে 


ইতিহাসের এক গভীরতম অধ্যয়ন, ষে মামলিয়ানা, 


ত৭ 


এঁট অন্বভ্স্কির 'তুষারকা”, তাঁকে এটি মুদ্ধ 
করেছিল ছোটো বেলাতেই। 'রিমৃস্ক-করসাকভের 
অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন রোয়োরখ, তবে তাঁর 
সঙ্গীতের সমস্ত ভাব-কজ্পনাই যে শল্পী 
রুপায়িত করতে পেরেছিলেন এমন নয়। 
রোযোরিখের মণ্সজ্জায় 'তুষারিকা'র প্রথম 


অন্যষ্ঠান হয় ১৯০৮ সালে প্যারিসের “06৫4 
০০এনঘ-এ, দ্বিতীয়টি ১৯১২ সালে 
পিটার্সবূর্গে আর তৃতীয়টি শিকাগোয় ১৯২২ 
সালে। ১৯৯২ সালে স্ভানস্লাভ্স্কি ও 
নোমরোভিচ-দানচেঙ্কো তাঁর কাছে প্রস্তাব দেন 
মস্কো আর্ট থিয়েটারে ইবসেনের 'পিয়ের গুষ্ট 
নাটকের মণ্চসত্জা করে দেবার জন্য। নাটকটি 
রাশিয়ায় মণ্যস্থ হতে যাচ্ছে সেই প্রথম, তাই 
শিল্পীর ওপর চাপ পড়োছিল প্রচুর ১৯১২ 
সালের সেপ্টেম্বরে তান লিখেছেন: 'বর্তমানে 
এই অন্দম্ঠানের ব্যাপারে আমাদের সবাকছনরই 
চমতকার সমরাহা হয়েছে। 'আর্টওয়ালাদের সঙ্গে 
প্রথম একর কাজের যে আভিজ্ঞতা আমার হল 
তা অত্যুন্তম। এ সমস্ত কমই সবচেয়ে সেরাটা 
অর্জনের জন্য একই রকম প্রগাঢ় প্রয়াসে আবিষ্ট 
এবং সুযোগ পেলেই সাহায্য করে পরস্পরকে! 
মিলেমিশে সান্ূরাগে চালানো কাজটা আমাকেও, 
'আটিয়ালাদের' কাছে নবাগত একটি লোককেও 
এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছে যেন বহু বছর ধরেই 
আমরা একসঙ্গে খেটে আসছি 

নাটকটি চলে চোদ্দটি দৃশ্যে। শেষ দৃশ্যের 
মন্টসজ্জায় সাতিশয় সাফল্য লাভ করেন 
রোয়েরখ। কাব স. গরোদেৎসিকি তাঁকে 
'লখোছলেন : 'গতকাল সলভেইগের কাছে 'পিয়ের 
আনন্দের অশ্রু সংবরণ করতে পাঁর ি। বিমান 
পাইন গাছ, নীল নদী, আর উপ্চু কুঠি এখন 
থেকে চিরকালের জন্য আমার ভেতরটায় রয়ে 
গেল যেমন রয়ে গেল অপেক্ষমাণা সমজ্জবলা 
সলভেইগ। কী অপূর্ব করে তুলেছেন 
বনিসর্গদৃশ্টা ! 

১৯১২--১৯১৪ সালে রোয়েরথ অনেক 
'ভগগিনন বিয়ারিস' নাটকের মণ্টসজ্জা নিয়ে । 


৩৬ 


তাঁতী বলেছেন: 'মেটারালঙ্ক ন্াটকমালা আমার 
কাছে শুধ্দ নাটকের জন্য স্কেচ, তার অন্দান্রণ 
মা ছিল না, সাধারণভাবে প্রসঙ্গ নিয়ে 
বিন্যাসগলো আমার খুবই মনের কাছাকাছি। 
দিতে চেয়েছিলাম স্বরস্বাদের প্রো একটা 
সম্ফষনি। মেটারলিত্কের নীল, বেগুনি, আলতার 
বর্ণ সঙ্গতি আছে প্রচুর, সৈটা আমার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগা। ক্ল্যান্ডার্স এবং অতুলনীয় ব্রিউগে 
ভ্রমণ থেকে পেয়েছি একটা প্রগ্ড় মনোবেগ, 
আগেই যে রূপকল্প গড়ে উঠোছল তার সমর্থন । 
শশজ্পীর এই কাজগ্যালর ভূয়স' প্রশংসা করেন 
স্বয়ং মেটারালঙ্ক। 

মণ্চ নিয়ে রোয়োরখের কাজের মধ্যে একটা 
বিশেষ স্থান ধরে স্ত্বাভন্সিকির স্‌রারেপে 'পাবিল্ত 
বসন্ত' ব্যালে। রোয়োরখ শুধু তার মণ্চশিল্পী 
নন, তার লির্রেক্েরও স্রস্টা।? এই ব্যালের 
কাজটায় ?তাঁন মেতে ওঠেন। এমনাঁক অনেক বছর 
পরে স্বদেশের বহন দূর থেকে “পাব বসন্তে 
স্রাভনাস্কর সঙ্গীতে “মানবিক আকৃতির 
মহাচ্ছন্দ' স্মরণক্রমে তানি লেখেন: “'বসস্তূকে 
আমরা কেবল রশ বা স্লাভ বলে ধরতে পারি না, 
অনেক তা প্রাচীন, দর্বমানবীয় ৮ 

১৯১৯৩ সালের মে মাসে প্যারসের শাঁজ- 
এলজে থিয়েটারে উদ্বোধন হয় ব্যালের। 

দেখা গেল অপ্রত্যাশত একটা তুমুল 
প্রতিক্রিয়া। অনুজ্ঠানের সময় প্রেক্ষগেহ থেকে 
'শস আর হল্লায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল অকেন্ট্া। 
দিয়াগিলেভ দাঁড়য়েছিলেন উইংসের পেছনে । 
এতটুকু চলিত না হয়ে তান বলেন: হ্যাঁ 
একেই বলে সাঁত্যকার 'বজয়! দক না শিস, 
গর্জাক। তার মানে প্রাণে লেগেছে? 
ব্যাপারটা কী? 

খুবই উদ্দীপনা আর বশ্বাস নিয়ে । ১৯১২ গালে 


মার্চ মাসে তান িখোছলেন: ঈশ্বর, কী 
সুখীই না লাগে যখন এটা শান... আর 
বৃডসেম্বরে রোয়োরথকে : শীনাঁজন(স্কি 'বসম্তকে 
অগ্চ্থু করে উঠতে পারলে বাঁ, ব্যাপারটা জটিল 
তো। সবাকছদ থেকে আম দেখতে পাচ্ছি বিরল 
একটা কিছ হিশেবে জিনিসটা 'উৎরোবে!? 

প্রথম রজনীর পারত্কার ব্যর্থতা সত্বেও 
শদয়ািলেভ এবং স্ত্াভিনাঁস্ক, কারুর ভুল হয় 


িয়েটারের ব্যাপারে রোয়েরিখের ছিল নিজস্ব 
একটা মনোভঙ্গি। যেসব মণ্টানুদ্ঠানে তিনি অংশ 
নিয়েছেন তাদের প্রকৃতিতেই সেটা প্রতীয়মান । 
দশ্যকাব্যাদির ভাবদশশয় বিষয়বস্তু নিয়ে একটা 
স্যানার্দস্ট দ্াাব [ছিল রোয়োরখের। 

িয়েটার ব্যাপক জনের শহুপ, প্রাচীনতম 
ধমাঁয় আচার-অনজ্ঠান, ক্রীড়াসমাবেশ, সংগপ্ত 


শন _ জিনিসটা 'উৎরেই গেল। এক বছর পরেই 
প্যারস এ সঙ্গীতকে এমনই মাথায় তোলে যে 
বলবার হেতু পান। আসলে প্রথম অন্ুচ্ঠানে 
গঢ্রুতর ভুল হয়েছিল হিসাবে : ব্যালের সুরকার, 
নৃত্য-পারচালক আর তার 'িরেত্তো বচক ও 
'সঙ্জাশল্পী, সবাই ছিলেন 1ভন্নমূুখী। যেমন 
স্ত্াভনঁদ্কি লিখেছেন: “'পাঁব্ঘ বসস্তে আমি 
নব গর্ভধান...? 
স্াভিন্স্কির রচনায় যে উদ্দাম স্বতগস্ফর্তি 
+ছল সেটাই সম্ভবত নাজনস্ককে প্রবৃদ্ধ করে 
খাকবে নাচে মানবিক আবেগ্সের মন্ত উচ্ছ্বাস 
লরেক্সে আর মণ্চসঙ্জার মিল ছিল কথািং। 
তাঁর কাছে প্রধান কথা আত্মেংসর্গের মাহমা, 
যেটা 'মহায়ান আত্মবালদান' ব্যালের এই প্রথম 
নামেই স্মপ্রকচিত। 

আ. বেনুয্লা, ল. বাক্স্তড ক. করোভিন, 
আ. গলোভিনের সঙ্গে সঙ্গে রোয়োরখও রুশ 
শ্রণ্টের চিতকলায় নতুনত্ব এনেছেন অনেক, ফ্রান্সে 
সাফল্যে অনেক সহায়তা করেছেন! সেই সঙ্গে 


ভজনপৃজন থেকে তার উত্তব, তাতে প্রাতাবাম্বিত 
হয়েছে জনগণের জীবন, চারপাশের জগত আর 
মানুষ, তার অনুভুতি, আবেগ, জীবনের অর্থ ও 
সত্যের জন্য তার নিরলস সন্ধান বিষয়ে জনগণের 
ধারণা । 'বকাশের গাঁতপথে যে রুপই তা পরিগ্রহ 
করূক, জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্ক এমনাক 
তখনো কেটে যায় নি বখন মণ্ডে দেখা দিল 
পেশাদার অভিনেতারা। নাটক আর দর্শক পরস্পর 
আঁবিচ্ছিনন, নাট্যকলা সর্বদাই থাকবে জনগণের 
জন্য শিল্প, লোকাশজ্প। 

চিরকাল রোয়োরখের এই দ্‌ঢ় বিশ্বাস ছিল যে 
রুশী লোকাঁশল্পের মম্মেইে আছে একটা 
মহাকাব্যকতা। তাই সংশ্লোষত নাট্যকলায় তিনি 
প্রাণপণে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন মানাবক 
অনুভূতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মণ্টসঙ্জার সৌন্দর্যের 
সামঞ্জস্য। লোককীর্ত রূপায়ণের সম্ভাবনাই তাঁকে 
মণ্ডে টেনেছিল। 

অধ্যয়ন করতে হবে ইতিহাস আর শিখতে 
হবে ইতিহাসের কাছ থেকে। লৌকিক স্মাত 
থেকে আহরণ করতে হবে শিক্ষা, লৌকিক 
সৃজনের অম্লান সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে হবে 
সযডে, আধুনিক জীবনে খুজে পেতে হবে তার 
যথাযোগ্য স্থান - এই চিন্তাতেই বিজ্ঞানী, 
শিল্পী, অধ্যাপক রোয়েরিখ ছিলেন আলোড়িত 


৪1 শিল্পী ও মনদ্বী 


১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল অবাধ নিকোলাই 
কনস্তান্তনোভচের কাজ সর্বদাই দেখানো হয়েছে 
বিদেশে রুশ শিল্পের প্রদর্শনীতে প্যারিস, 
ভেনিস, বান, রোম, ব্রাসেলস, ভিয়েনা, লন্ডন 
পাঁরচয় পেরেছে তাঁর শিল্পকর্মের। তাঁর ছাঁব 
লুভ্র আর লল্যক্সেমব্বর্গ মিউজিয়ম, অন্যান্য 
ইউরোপীয় শহরের গ্যালার। ১৯০৯ সালে 
রোয়েরিখ নির্বাচিত হন রুশ শিজ্প অকাদেমিতে, 
বৃত হন ফ্রান্সের রেইম অকাদেমির সদস্যপদে ৷ 

প্রগাঢ় মৌলিক প্রাতিভার জন্য শিল্পী হিশেবে 


রাতিপন্থীদের থেকে পা্চমের সুক্ষযায়িত 
রেখাশিজ্পীদের আঁতি জটিল ও বিচিত্র প্রভাব। 
কিন্তু এইসব প্রভাবাধীনতাতেও সর্বদাই অনুভূত 
হয় মৌলকতা, নিজের বিশেষ চিন্নগত ও 
শৈলীগত স্বকীয়তার প্রয়াস । 

পরবতর্ণ কালে রোয়োরখের একান্ত অনুরাগী 
সাহাত্যক লেওনিদ আন্দরেয়েত তাঁর শিল্পকর্ম 
প্রসঙ্গে একটি লাখসই শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন __ 
দ্বরাজ্য'। সাত্যিই রোয়োরখ তাঁর আবিচ্কৃত 
প্রকরণে উপাচ্ছিত করেছিলেন তাঁর নিজস্ব 
সুন্দরের জগত । ব্যঞ্জনায় শব্দটির ধারকত্ব ছিল 


রোয়েরিখকে অজ্জাতবাসের দুঃসহ কাল কাটাতে 
হয় নি। বিষয়বন্ধুর নির্বাচন ও অনুধ্যানে তাঁর 
স্বকীয়তা অচিরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিল্প 
সমালোচকদের । ১৯০৭ সালে আ. রীস্তস্লাভোভ 
সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক শিল্পীদের একজন । ডান 
যে আমাদের এখানে একক, একেবারে একক। 
অপরের, এমনাক খুবই শাক্তশালী প্রভাব তাঁর 
কাছে বিজাতীয়, এমন কথা বলা চলে না, যেমন 


আমাদের ইয়ারোস্লাভল ও নভগোরদের 
দেবপটুঁয়া, িউীভস দ্য শাভাঁ আর উত্তরী 


৪০9 


এমনই যে বিভিন্ন ভাষ্যভেদে তার বহুল প্রচলন 
হয় শিল্পী ও শিল্পবেত্তাদের মধ্যে। যেন তারই 
পনরাবাত্ত করে এ শতকের বিশের দশকে শিল্প- 
সমালেচক এ. গল্লেরবাখ লিখলেন : 'রোয়োরিখ... 
এ নাম শিল্পীর সৃজনী সংকজ্পে ম্তো সঞ্জশীবত 
গভশর তাৎপর্ষের প্রাতিমা নিয়ে গোটা বিশ্ব, প্রাচীন 
এই উক্তির প্রজ্ঞায় তা উদ্দীপত : “সোফিয়া” মানে 
দক্ষতা, সামগ্রী তৌরির নৈপুণ্য। খামোকাই 
নন পস্ডার আর আরিস্টটল।” 

পারণত পর্টার সুচনা ধরা যেতে পারে মোটাম্াট 


১৯০৬ সাল। ইতিমধ্যে তাঁর ক্বরাজ্য' নিজের 
স্বকীয় চার অর্জন করেছে। দেশ ও [দেশের 


প্রদর্শনীতে ঘন ঘন তাঁর ছবির আঁবর্ভাব এবং' 


সাধবাদ থেকে মনে হতে পারত যে শিজ্পীর 
মূল্যায়নে এর অধিক কোনো চমকপ্রদের অবকাশ 
নেই। কিন্তু ১৯০৯ সালে পিটার্সবূর্গের 
'সালো'তে ঘখন রোয়োরখ তাঁর এযাবৎ সপ্চিত 
গুরদত্পূর্ম কাজগুলো দেখান, তখন, বেনুয়ার 
উক্তি মতে, মনে হয়োছিল যেন জাহাজ একপাশে 
হেলে পড়েছে আর গোটা 'সালো যেন শুধহ 
রোরোরিখের জন্য একটা ফ্রেম। 

একবাক্যে ঘোষণা করে 'সালোঁর' সেরা চমক বলে। 
এতে দেখানো হয়েছে অসমসাহসী 
স্ক্যাশ্ডিনৌভয়ান ভাইাকিঙদের, নৌকো করে 
কাছিয়ে আসছে তারা, শুরু হাচ্ছে লড়াই। 


নয়, তার উদ্দাম ভোতশক্তি, করাল দুর্বারতা, 
যা সংঘর্ষের ঘূর্ণযবর্তে টেনে আনছে মানদষ, 
জাহাজ, প্রকৃতিকে । 

আগে 'দুলক্ষণণ ছবিতে যে রূপকধমাঁ 
চিতপ্রাতমার সন্ধান তিনি করোছলেন, সেটা 
ছবিতেও আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 
তাঁর আগ্গের কাজগুলোর যা বোল্ট, সেভাবে 
ছাবাঁটিতে। ছবির প্রথম প্রকারভেদে রোয়েরিখ 
আকাশে একেছিলেন যুধ্যমান ভ্যলাকরিয়াদের 
মর্তি _ এরা হল স্ক্যাপ্ডিনেভীয় অতিকথার 
কুমারী রণরঙ্গিণী। তারাই ছিল 'বন্যাসের 
কেন্দ্রীয়াংশ। কেবল নিচের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ 
ফালটায় ছিল নৌষ্দ্ধ, যা দোখয়েছিল যেন 
অপার্থিব মহাশীক্তদের সংঘর্ষের একটা ক্ষীণ 


অলক্ষুণে তাম্ত্রাক্তিম আকাশে ভেসে যাচ্ছে ছেক্ড়া 
ছেক্ড়া ভারী মেঘ, তারের দুর্গম 
খিরিশিলাগলোর মতোই তারা ভয়াবহ । ফেনিয়ে 
উঠছে তুহিন জল; যোদ্ধাদের ঢাল আর বাতাসে 
ফুলে ওঠা পালে রক্তের ছটা। 

ঞাতহাসিক খুটিনাটগুলো শিল্পী তুলে 
ধরেছেন যথাযথ। অজ্কনের সারল্য আর রঙের 
অন্:ভূতটাই প্রথর হয়ে ওঠে । এতিহাসিক প্রসঙ্গ 
শনয়ে রোয়েরিখের আগের চেয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টি 
ছাঁবতে অলক্ষ্য নয়। আগের ছবিগুলোয় রোয়োরখ 
ইতিবৃত্তের ঘটনায় উদাসীন থাকেন 'ি, লড়াইয়ের 
দশ্যগুলোয় সর্বদাই টের পাওয়া যেত কোন পক্ষে 
শিল্পীর সহাননভতি। 'লড়াই' ছাঁবাটতে কিন্ত 
শিল্পীর কাছে ন্যায়পক্ষ বা অন্যায়পক্ষ বলে কিছু 
নেই, কে হারবে, কে জিতবে সে বিষয়ে তানি 


প্রতিবিম্ব । কিন্তু যুদ্ধের ভৌতশক্তির এই প্রতীকী 
রুপটায় তুম্ট হাতে পারেন নন শল্পী। “অদশ্যই 
থাকুক' এই বলে তিনি ভালকিরিয়াদের আঁকেন 
বাহুমান সং্যাস্ত আর রক্তনীল মেঘের আকারে 
এতে প্রকাশ পায় তাঁর উপ্চু দরের শিল্পবোধ। 
আকাশের ভয়ংকরতায় টিন্রের ভাবাবেগ বাড়ে, 
রুপ পায় তাঁর দার্শনিকতা। 

'লড়াই' ছাবাট এই দক থেকেও চিস্তাকর্ধক 
যে সাধারণভাবেই প্রতশকবাদ বিষয়ে রোয়োরখের 
দৃষ্টিভাঙ্গর পরিচয় মেলে এতে। তথাকথিত 
চিরায়ত, সোজা কথায় ব্যবহারজনর্ণ পৌরাণুক 
মার্ত বঙ্ করেন 'তান। সেইসঙ্গে তৎকালের 
স্বকপোলকজ্পিত, আধুনিক প্রতীকবাদেও তানি 
আস্থাহীন। সংস্কৃতির এীতহািক হিশেবে 
রোয়োরখ ভালোই জানতেন যে সাত্যকারের 
প্রতীক জন্ম নেয় না এক ঘণ্টার খেয়ালে। আস্তিত্ 
ও সমাজজীবনের প্দরোপার বাস্তব ঘটনা থেকে 


ধনার্বকার। ছবিটার প্রধান কথা যুদ্ধের ফলাফল 
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জনগণ গড়ে তোলে দীর্ঘস্থায়ী, বোধগম্য প্রতীক । 


আধুনিক চিত্রকলা সমেত অন্য ধরনের পাঁরবেশে 
তার যান্ন্িক স্থানাস্তরণ সার্থক হতে পারে না 
কখনো । তাই নতুন "চনরপ্রাতমার একাগ্র অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হলেন তিনি। 

ঠিক এীতহাঁসক ক্যানভাসের জন্যই তার 
প্রয়োজন হল কেন? 

রূশী এঁতিহাঁসিক চিন্রকলার এতিহ্য ছিল 
মুলত অতীতের প্ননির্মীণ, জনগণের চিত্তশাক্ত 
ও সান্লিয়তার উৎস উন্মোচন। 

রোয়োরখের প্রথম দিককার ছবিগদলো এই 
'না্দষ্ট কাজটাই এাগয়ে নিয়ে যায় ও তাকে 
প্রগাঢ় করে। কিন্তু বাস্তব পনগ্নঠিনের প্রধান শাক্ত 
শিশেবে যিনি শিল্পকে দেখেন, তাঁর দ্যাব কি 
এতেই মেটেঃ আধ্বাীনক শিল্পের একটা বড়ো 
জায়গার জন্য ধিনি সংগ্রাম করছেন, তিনি তাঁর 
আবন্দরের জগৎকে কি সীমিত রাখতে পারেন 
ধূসর অতীতের ঝাপসা দিশাবিন্দগলির 
মধ্যেঃ অবশ্যই নয়। যত দিন গেল, অতাঁতকে 
শিল্পী ততই ঠেলে দিলেন গৌণ স্থানে। ইতিহাস, 
নোকযান, আতিকথা পরিণত হল একটা উৎসে 
যেখান থেকে আহরিত হতে থাকল রূপকধমর্শ 
ললিত কলার সস্তার! লৌকিক সৃজনের বহু 
উপাদানে পুষ্ট হয়ে তা সমকালীনদের সঙ্গে 
আলাপের উপযোগী  প্রত্যয়জনকতা আর 
নমনীয়তা এনে দিল! 

ক্রমশই স্নার্দঘ্ট হয়ে উঠল রোয়োরখের 
আগ্রহের প্রশস্ত পাঁরাধ, যেসব প্রশ্নের সমাধানে 
তিনি নিজের সমস্ত জ্ঞান, কর্মোদ্যোগ, প্রাতিভা 
নিয়োগ করেছিলেন, তা দানা বাঁধল। মানববাদী 
ভাবনা, নৈতিক ও নান্দনিক লালন, বিশ্ব 
পুনর্গঠনের মতো মানবিক ক্রিয়াকলাপ _ 
অতাতের নেহাৎ আভিজ্ঞা আর ক্যাখ্যর চেয়ে 
এইগদালই হয়ে উঠল রোয়োরখের কাছে প্রধান 


৪৭ 


ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে এরীতহাঁসক প্রসঙ্গ 
সন্ধবহারের জন্য শিজ্পীর অন্বেষণই পরিস্ফুট ॥ 
ভ্যারাঙ্গিয়ান ভাইাকিঙদের সামযাদ্রক যৃদ্ধা' এই 
প্রচলিত নামটির চেয়ে ছবিটির মমার্থ ভালো 
ফুটবে কাব আ. বকের ছন্রে : “কেবাল যাদ্ধ! শ্যন্তি, 
সে শধ্য স্বপ্ন... 

একই ধরনের অনন্য দ্যোতনায় রোয়োরখের বহু 
নিসর্গচিরও বিশিষ্ট। শল্পশ তাদের নিধিক্ত 
প্রাতিম্যার্ততে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মানাবক 
ভাবাবেগ আর মেজাজ। 
অনমপাঁস্থাতির কথা একাঁধক বার উীল্লাখিত হয়েছে 
সমালোচনায় । লোকজন আঁকলেও যে ব্যক্তিস্বর্্প 
একান্তই তাদের নিজদ্ব সেটি হরণ করেছেন 
শিল্পী। রোয়েরিখের পক্ষে এটা খ্দবই সঙ্গত। 
স্বল্পকালীন নাটক ও প্রহসনের চারত্রদের নয়, 
জীবনের সত্য সম্পকে সদ আর কুয়ের হাজার 
হাজার বছরের দন্ব সম্পর্কে, সবার জন্য 
সমুজ্জবল ভবিষ্যতের জয়যাত্রা সম্পর্কে অনেক 
আঁবচল একটা ধারণার যারা বাহক, তাদের। 
'লড়াই' ছবিটির মতোই পমারয়ানে*॥ সকাল” 
(৯০৬), 'পমারয়ানে॥ সন্ধ্যা (৯৯০৭), 
'অন্তরীক্ষে যুদ্ধ' ১৯০৯), 'সাগর পারে মহাভূমি” 
(৯৯৯০) চিত্রে রোয়োরখ ষা নিয়ে ভাবত তা 
এীতহািক ও নৈসার্গক চিত্রের চিরাচরিত 
ধারণানূগ নয়? 

যেমন, 'পমারয়ানে॥ সকাল" ছাঁবাঁট রচিত যেসব 
উপাদানে তার ব্যুৎপাত্ততে রোয়েরখ অতুলন। 
পশ্চিমী স্লাভদের দিনযাত্রার দৃশ্যে ?শষ্পণী 


* সাগর তারের আঁধবাসী। _ আনঃ 


ইতিহাসাশ্রয়ী। কিন্তু আসলে এ্রীঁতহাঁসক 
উপাদান শুধ্দ একটা পট যার প্রেক্ষিতে ফুটে উঠছে 
এক সসম প্রসন্ন জীবনের সাধারণীকৃত 
শিল্পপ্রাতমা। বরাভয় প্রকাতি, পোশাকী সাজে 
লোকজন, বর্ণের ক্লিদ্ধ, শ্যামলাভ নীল টোন -- 
এসবে বিগত য্যগের উৎকন্ঠিত দীনহান জীবনের 
চেয়ে আলোকিত ভাবিষ্যতেরই একটা স্বপ্ন 
আভাসিত। 

'অন্তরীক্ষে যুদ্ধ' ছবিটি ভাবকম্পনা ও বিন্যাস, 
উভয়তই 'লড়াই-এর অনুরূপ । বন্ধুর উপত্যকা 
তার হ্দ আর মাচার ওপরে বানানে ঘরবাঁড় 
নিয়ে ছবির এক-পণ্চমাংশের বোঁশ জায়গা নেয় 
নি। বাকিটা কুণ্ডালত মেঘ, কখনো তা সোনালী 
রোদে বিদ্ধ, কখন্যে বন্তরগর্ভ মেঘের নীলে গন্তীর। 
আলো আর অন্ধকারে যুদ্ধ, শিল্পী এখানে জোর 
দিয়েছেন প্রকাতির চন্ডশক্তিতে। মাচার ওপরে 
গড়া বসাতটা যেন ভৌতশাক্তর সংঘর্ষের 
পরিণামের অপেক্ষায় চুপ করে গেছে। এই 
আীতহ্যাসক উপাদানটি অনায়াসে মুছে ফেলা 
বা বদলে দেওয়া যায়, তাতে িল্পকর্মটর মূল 
দ্যোতনার বদল ঘটবে না। 

“সাগর পারে মহাভূমি” ছবিটি উল্লেখযোগ্য। 
আপাতদম্টিতে এর প্রসঙ্গাট সহজ _- পাথর 
ছড়ানো সাগরতার, তার পটে জাতীয় পোশাকে 
প্যত্পিত ভাল হাতে একাট মেয়ে। ছবিটি আঁকা 
হয় বলটিক অঞ্চলে । খণ্টিয়ে চান্রিত সাজটা 
থেকে বোঝা যায় শিল্পীর নরকৌনিলিক আগ্রহ আর 
নিসর্গদৃশ্য থেকে দেখা যায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য 
ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর নৈপণ্য! কিন্তু 
স্বয়ং শিল্পীর ব্যাখ্যাটা এই রকম: 'সন্দরের 
হাওয়ার মুখোমাথ দাঁড়িয়ে উত্তরের অজানা 
অপরূপ সব দেশের কথা ভাবছে মেয়োট, সেই 
রূপকথার দেশ যার আঁধম্ঠান মানুষের হৃদয়ে ।' 
রোয়োরখের কাজে প্রতণকী প্রবণতার উল্লেখ 
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আমাদের শিজ্পবেস্তারা করেছেন একাধিক বার। 
সমগ্রভাবে সেটা সঠিক। রোয়োরখের কাছে একটা 
বিশেষ তাৎপর্য ছিল প্রতীকবাদের, কেননা তাঁর 
পক্ষে প্রকৃতিবাদ (তৎসমবাদ, 12805211957) 
একান্ত অস্বাভাবক। তাই এঁতিহাঁসক অথবা 
নৈসার্গক চিত্রের সীমা আঁতক্রম করে সাম্প্রাতক 
সমাঁজক ও দার্শানক সমস্যায় পেশছতে গিয়ে 
শিল্পীকে নিতেই হয়েছিল রূপকের আশ্রয়। 
আগ্রহের বৌচিন্য। শুধু ইজেলের কাজে সশীমিত 
থাকতে তিনি পারেন নি। তালাশফিনোর স্টুডিও 
এবং থিয়েটারে “আরো ব্যাপকভাবে জীবনে 
পেয়েছিল অংশত। এই 'দিক থেকে স্থাপত্য এবং 
আলংকারিক মন্মেন্ট শিল্পে তার আগ্রহ 
দূর্বোধ্য নয়। রোয়েরিখ ছিলেন রুশ স্ুপতিদের 
সাঁমতিতে ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সদস্য, অংশ নেন 
এঁতিহাঁসিক স্মরাণকার পৃনরুদ্ধারে । 

মন্মেন্ট ধরনের আলংকারিক কাজ তান শুরু 
করেছিলেন ১৯০২ সালেই াইকা” 
প্যানেল। ১৯০৫ সালে রোয়েরখ পিটাসবৃর্গে 
জন্য স্তপ্তশীর্ষের মাইওলিকার স্কেচ করেন। 
বিষয়বস্তু প্রাচীন রুশ যোদ্ধাদের বিভিন্ন দৃশ্য 
নিয়ে। রূপে সরল, দিলযয়েটে সুতীক্ষন, বর্ণে 
যথাযথ এই মাইওলিকাগ্দাল খুবই মানিয়ে 
গিয়েছিল ভবনের কঠোর বাঁহর্ভাগের সঙ্গে । 
১৯০৬ সালে যখন 'লড়াই” ছাঁবাট আঁকছিলেন, 
তখন তানি এই বিষয় নিয়েই একটি মজেয়িক 
কম্পোজশন করেন। এটি এখন রক্ষিত আছে 
লোনিনগ্রাদে, শিল্প অকাদেমির মজোয়ক 
বিভাগে । 


মজেয়িক নিয়ে রোয়োৌরখের ছিল একটা 
সিন্তিত, সুগভীর আঁভমত। "তানি বলেন: 
প্রাতাঁট চিন্রকরেরই উচিত অস্তত খানিকটা 
মজেয়িক কাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। তা থেকে 
তানি পাবেন ভাসা-ভাসা অলংকরণ নয়, ভাবতে 
হবে টোনের পরো একটা একতানের মনোনিবদ্ধ 
নিরবচিন নিয়ে । মজোঁয়কের জন্য যা রচিত নয়, সে 
ছাঁব মজেয়িকে অর্পণ করা ঠিক নয়। যে উপকরণে 
তা রুপায্িত হবে স্কেচে তার প্রকাশ থাকা চাই। 
এই টেকানিকাল বিবেচনাটা যেমন রঙশীন কাচের 
মজেঁয়কে তেমনি আমাদের জীবনের মজোয়কেও 
প্রযোজ্য। সেরা সাহত্যকর্ম মজেয়কের 
লক্ষণান্রান্ত, ঘন্মেপ্টসৃলভ প্রভাব আর সেই সঙ্গে 
সমস্ত খুটিনাটির হিশেবই তার শাক্তি। মজেয়িক 
শিল্পশর কর্তব্য হল পাথরের সমস্ত প্রজ্জ্বীলত 
রঙ অক্ষর্ন রেখে সাধারণীকরণ। কল জীবনেও 
তো প্রাতটি সাধারণীকরণ গড়ে ওঠে আলাদা 
আলাদা ঘাত, রঙ, ছায়া আর আলোকসম্পাতে। 
চিত্তাকর্ষক কাজ হল শ্পিটার্সব্গ্গের একাট 
স্তত্তশীর্ষ (১৯০৯)। বর্তমানে প্যানেলাটি আছে 
রাষ্ট্রীয় রূশ মিউজয়মে। 

শ্ফিরাঁচত্র দিয়ে ভোজনকক্ষ অলংকৃত করাই ছিল 
রেওয়াজ _ তক্ষ্য পশদপাখি, ফলমূল, শক্জি; 
কখনো কখনো মৃগয়া বা রাখালিয়া জীবনের 
ছবিও থাকত। এই বহ;ব্যবহৃত ধারায় না গিয়ে 
রোয়েরিখ লোককাঁহনী অবলম্বন করেন। তাঁর 
্ত্তশীর্ষের কেন্দ্রীয় প্রাসঙ্গ 'ধনী আতাথ 
সাদকো,। নগরের দিকে ভেসে আসছে নভগোরদের 
মহাযবীরের সুসজ্জিত নৌবহর, ইনি অস্ত হাতে 
আত্মরক্ষা করেন, বাণিজ্য চালান, তারযন্ত 
বাজিয়ে তুষ্ট করেন সমদ্ররাজকে, আবার 
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জনগণের অন্তর্লোকই খ্রশ্বর্যশালী, আর 
রোয়োরথখ তাকে উন্মীলিত করেছেন তাঁর 
প্যানেলে। আছে সেখানে রুশ লোককথার সমস্ত 
চির _ হলধর িকুলা সেলিয়ানিনোভচ আর 
সলোভেই আর চারণ কথক, আর যোদ্ধা । 
১৯১১৯ সালে রোয়োরথ রচনা করেন সুরকার 
কিছুটা আধ্ানকীকৃত স্লাভ শৈলীতে। ১৯১৩ 
সালে করেন আ. ই. কুইঞ্জর সমাধিস্তস্তের জন্য 
মজেয়িকের স্কেচ। দুটি স্মরাণিকাই রয়েছে 
আলেক্সান্দর-নেত্‌দস্কি মঠের সমাধিক্ষেত্রে 
শিল্পশান্তের বিভিন্ন প্রশ্নের অধ্যয়নে অনেক 
সময় দিয়োছলেন রোয়োরখ। তাঁর প্রাবান্ধক 
কিিয়াকলাপ এর পরিচায়ক। প্রায়ই তাঁর প্রবন্ধ 
বেরদূত দৈনিক কাগজে, 'স্তারিয়ে গোঁদ+ 'ভেম্তানক 
ইয়েভরোপি” 'ভোঁস” 'জলোতয়ে রুনো' প্রভৃতি 
পন্রিকায়। শিল্পের তাঁক্ষয জমস্যাদ 'নয়ে যে 
িতকেরি ঝড় উঠত, তা থেকে সরে থাকতে 
পারতেন না তিনি। বিশ শতকের গোড়ায় শিল্পের 
সমাজমুখীনতা নাক স্বাধীনতা", বাস্তববাদ নাক 
অন্য কোনো শিল্পপ্রকরণ __ এই নিয়ে তর্ক 
জমে উঠত রূশ সমালোচনা সাহিত্যে! 
রোয়োরখের লাহাত্যিক রচনার যথেজ্টই 
প্রাতীবান্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্ববীক্ষা। এটা গড়ে 
উঠতে থাকে আগেই। ছেলেবেলাতেই পৈত্রিক 
বাঁড়তে লোকসমাগম ও নিরন্তর দার্শনক 
আলোচনা তানি স্মরণ করেছেন। তারপর 
উচ্চশিক্ষাকালে উত্তপ্ত বিতর্কের পালা । টগবগ 
করত তরুণ চিন্তা, এক আচার্যকে বর্জন করে 
সন্ধান চলত অন্যের। 

নিজের দার্শানক ও নান্দনিক দৃষ্িভা্গ 


(৯৯০৮) নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে । 

জীবনের সমন্বয় সাধনে তানি প্রধান ভূমিকা 
দেন শিল্পকে । শিঞ্পই নিয়ে আসে সৌন্দর্যের 
আনন্দ, সৃজনের আনন্দ, বিশ্ব পরিজ্ঞানের আনন্দ, 
আলোকিত মানাবিক প্রজ্ঞার আনন্দ। মানুষের 
আঁত্মক বিবর্তনের মাপকাঠি হল ?শল্প। নিজের 
সিদ্ধান্ত তাঁন সমর্থন করেন ইতিহাসের ঘটনা 
এবং প্রস্তর যুগ পর্যস্ত প্রাচীন স্মরণিকাদির নজির 
দিয়ে: “জীবনের আনন্দে স্বাধীন প্রস্তর যুগ 
ভরপুর । পরবতাঁ কালের ক্ষুধার্ত লোলপ 
নেকড়েরা নয়, অরণ্যরাজ ভল্লঃক, সণ্য়ী এবং 
আহার্ষে'র প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, পরান্রান্ত আর উদার, 
ক্ষিপ্র আর গ্দরূভার, রোষকষায়ত অথচ হিতৈষী, 
কেড়ে নেয় আবার ছাড় দেয় -_ এই হল প্রস্তর 
যুগের মানুষের টাইপ... দামঞ্জস্য ও ছন্দের 
স্বতঃচেতনায় চালিত মানুষ অবশেষে পুরোপযীর 
আত্মনিবেদন করে শিঞ্পে। পুরোপলায় দুই 
যুগে বিজয়ী উন্নত করে তার বাসস্থান এবং 
গোটা জীবনযান্রা। প্রবন্ধে তান রুশ ও বিশ্ব 
হীতহাসের স্ানা্দস্ট ঘটনাঁদ থেকে শিল্প এবং 
বাভন্ন ফুগের সামাঁজক বিকাশের নির্ভরশীলতা 
অন্ধাবনের চেম্টা করেছেন। 
অবজেকাঁটিভ ভাববাদের অধিকাংশ প্রাতানীধর 
মতো তিনিও বিশ্বের বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করেন 
নি, নিজের নন্দনতত্বে এগিয়েছেন তা থেকেই 
ধিল্তু জীবনের সঙ্গে শিল্পের জটিল সম্পর্কের 
কার্ষকে, শিল্প ও “আত্মার শাক্তিকে' গণ্য করেছেন 
ক্জীবনের প্রথম চালিকা শাক্ত' বলে। 

যে বিশ্বব্যবন্থা থেকে মানবিক প্রজ্ঞার জন্ম, তাতে 
একটা প্রগাঢ় ও অটল বিশ্বাসই আমরা এখানে 
পাচ্ছি। এই বিশ্বীবস্বাস রোয়োরখের যুক্তিবাদকে 
নিয়ে এসেছে তলস্তোয়ের দার্শীনক বিশ্ববাক্ষার 
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কাছাকাছি। মহান রুশ সাহিত্যিক ও মানববাদী 
বিপুল প্রভাব ফেলেছিলেন তরুণ রোয়োরখের 
ওপর । পরেকার প্রবন্ধগ্ীলতে তলস্তোয়ের এবং 
তাত্তিক ও প্রাবান্ধক জন রেস্কিনের উদ্ধৃতি 
আছে ঘন ঘন। 

নোতক ধারণার রুপায়ণ। তাঁর চিন্তা ছিল 
'্শ্বরিক প্রকৃতির" ধমাঁয় বোধ, তার “আদর্শ 
বিধি' নিয়ে। 

তলস্তোয়ের স্ষ্ট সর্বদাই আশ্রয় করেছে বাস্তব 
জীবনের জ্ঞানকে, দার্শীনক হিশেবে তিনি 
যুক্তিবাদকে বর্জন করেন নি। তাহলে রোস্কনে 
তিলস্তোয় আকৃষ্ট হলেন কেন? অংশত নিশ্চয় 
ধর্মীয়-নৌতক 'ভান্তির প্রবর্তনা এবং বুর্জেয়া 
সমাজের আত্বক সংকটের তীর সমালোচনা তার 
কারণ। জীবনের ভ্রমাগত পৌরাভবনের মধ্যে যে 
বিপদ নিহিত, সেটা রোস্কনকে চণ্চল করে তুলোছিল 
বিশেষ করে। ঠিক এইজন্যই গান্ধীও ছিলেন 
এই 'ব্রাটশ সমালোচকের অনুরাগী। জীবনের 
বিদ্যমান ব্যবস্থায় অতৃপ্তি এবং তার বিরদ্ধে 
প্রীতবাদে নিশ্চয় রোয়োরখের চিন্তাও সাড়া 
'দিয়েছিল। 

তাহলেও শিল্পী এমন কতকগুলি স্বাধীন 
সিদ্ধান্তে আসেন যা ব্রাটশ মনস্বীর ছু কিছু 
মূল প্রত্যয়ের তীর বিরোধাঁ। যেমন প্রকৃতি 
সমীপে" (১৯০৯) প্রবন্ধে রোয়োরখ লেখেন: 
প্রকীতি থেকে বিকশিত, মানবের সম্ট নগর 
আধিপত্য করছে মানবের ওপর। বিকাশের 
বর্তমান পর্যায়ে নগর প্রকাতির সরাসাঁর বিপরীত; 
ধা মেলানো যায় না তাকে মেলাবার কোনোরকম 
সাধারণণকৃত প্রয়াস ছাড়াই তা থাকুক সরাসাঁর 
বিপরীত সৌন্দর্যে... শহরের রূপ আর প্রকাতির 
রুপের মধ্যে বৈপরীত্যে ভয়াবহ কিছ নেই। 


সুন্দর সুন্দর বিপরীত বর্ণ যেমন পরস্পরকে 
নাকচ করে না, শহর ও প্রকৃতির সোন্দর্যও 
তেমাঁন তাদের বৈপরাত্যে হাতে হাত 'মলিয়ে 
চলে এবং উভ্য়ত ছাপ জোরালো করে এবং 
“অজানার, রূপ যে তৃতীয় স্বরগ্রামে রাণত ভা 
দিয়ে বাজিয়ে দেয় এক প্রবল গান্ধার 

এ যেন প্রকাতর কোলে আসার ডাক দিয়েও 
রোয়েরিখ নগরকে দিচ্ছেন প্রায় তার সমান স্থান। 
শহরের সঙ্গে প্রকৃতির, অর্থাৎ স্বাভাবক “আদর্শ 
অথবা অন্য কথায় 'ঈশ্বারক প্রকৃতিতে মানাঁবক 
অর্থ গড়ে ওঠে, মানুষের বোধি ও সংকজ্প ছাড়া 
যা সম্ভব হত না। 

এটা শুধু রোস্কিনের নয় তলস্তোয়ের মতামতের 
ওপরেও একটা গর্যত্বপতর্ণ সংশোধনী । বেশ দেখা 
যাচ্ছে যে 'তলস্তোয়বাদে' পরে যেসব সরলীকৃত 
প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তাতে সায় ছিল না 
রোয়েরিখের। 

তাহলেও নিজেদের সম্টিকে শুভের 
প্রাতিষ্াধীন করে তলস্তোয় ও রোয়েরিখ জাতীয় 
সমস্যা সমেত বহু সমস্যার সমাধানে 
এাগয়েছিলেন একই ভাবে। এটা লক্ষণীয় যে 
নিজেদের সাঁন্টতে জাতীয় চারন্রের সম.জ্জবল 
অভিব্যক্তি সত্বেও তলগ্তোয় এবং রোয়োরখ 
উভয়েই ছিলেন স্বজাতিবাদের প্রাত বিরুপ। 
নোতিক মানদন্ডে সন্ধানে সাহিত্যিক ও শিল্পী 
উভয়েই বিভিন্ন জাতি ও যুগের ইতিহাস, দর্শন, 
সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম নিয়ে অধায়ন করেছেন। 
জানতে পারি যে আলাদা আলাদা জাতিসত্তা 
মূল্য ধরে না। 'নাদ্ট একটা উপজাতি কী করল 
সেটা গরদ্বপুর্ণ নয়, আমাদের মহা সমভামিতে 
ক ঘটল, সেইটেই শীক্ষাপ্রদ 1 
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তলস্তোয় ও রোয়োরখের রচনায় একটা বড়ো 

স্থান নিয়েছে ধর্মীবশ্বাসের সমস্যা । সাহাত্যিক ও 
শিজপী সর্বোচ্চ সনীতির, যে ধারণা পোষণ 
মতভেদ ঘটেছে, যত বোশ তাঁদের অন:রাগশ ও 
শবরোধী জ্‌টেছে এমন আর কিছুতে হয় নি। 
তলস্তোয়ের ধর্মীয়-নৈতিক এণার প্রাত প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা সত্বেও রোয়েরিখ 'ধিশ্বারক বিধানকে শদুধরে 
নিয়েছেন নিজের মতো করে। একটি কবিভায় 
রোয়েরিখ লিখেছেন : 


অবশেষে খাঁষকে পেলাম 

জানেন তো, এইখানে এই পৃথিবীতে 
ধাঁষ মেলা কতটা কঠিন। 

শধালাম আমায় সে দেখাবে কি পথ, 
নেবে ক আমার কাজ 


তাকে রেখে যেতে হবে॥ 'এমন অনঃক্ঞা 
কে দল শুধান্‌ তাকে। 

“এ আদেশ ঈশ্বরের” খাঁষ বলে ধীরে। 
“তাঁরই কাছে আমাদের নিয়ে যায় যাহা 

সে অপর্পকে আমি যাব নাকো রেখে, _. 
শান্তি দেন, দেবেন ঈশ্বর।” 


নয়, তার শিল্প, তা সে নিসর্গ, প্ীতহাসিক চন, 
আঁতিকথামূলক কম্পোঁজশন বা মণ্সত্জা যাই 
হোক, তারও ভাত্তিতে আছে জীবনের সামপ্তস্য 
বিধানের সৌত্যিকারের অর্থে যা 'সোন্দ্য”) 
এষণা। ধমীঁয় চিন্রের ক্ষেত্রে তাঁর বোঁশস্ট্যও 
নাদস্টি হয়ে গেছে এতে। 

প্রাকাবিপ্লব রাশিয়ায় মনমেপ্টধমর্ঁ শিল্পীরা 
আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতেন গির্জার অভ্যন্তর 


সজ্জায়। রোয়োরখের সমকালীন যশদ্বীরা 
অনেকে - ভ. ভাস নেংসভ, ভ্রদবেল, নেস্তেরভ 
মান্দরচিন্র্ণে আত্মনিয়োগ করোছিলেন। ধমাঁয় 
চিত্রে নিজেদের বিশ্বব্ণক্ষা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
করেন তাঁরা । স্মরণীয় যে ম. ভ. নেস্তেরভ তাঁর 
আইকন বা দেবপট অঞ্কনে, কোনো ক্ষেত্রে 
পারাশ্থিত তাঁর সৃজন স্বার্থের অনদকূল না 
প্রায়ই। 


বাইবেলের এই উীক্তই রোয়োরখ 'শরোধার্য 
করোছিলেন : 'আর আম বলি, তোমরাই দেবতা । 
রচনাগ্দালর মধ্যে পড়ে ১৯০৪--১৯০৭ নালে 
আঁকা ইন্জল কম্পোঁজশন ও মজেঁয়কের জন্য 
স্কেচ: 'দেবদূতদের ধনভান্ডার” 'বাঁরস আর গ্নেব, 
পখযুষ্টশিষ্য পিটার ও পল, । এগ রচিত প্রাচীন 
রূশ্ব চিত্রকলার পুজ্খানুগদজ্ঘ অধ্যয়নের 
ভাত্ততৈ। তাদের বৈশিষ্ট্য পুরনো দেবপটের 


" আর রোয়োরখের বৌশম্ট্য হল 'উপাসনা গৃহ" 
দেখা। তান বলতে ভালোবাসতেন : সৌন্দর্যের 
জন্য চাল দানন্দে। সৌন্দর্য 1দয়েই জয়লাভ 
করব। সোন্দ্যই উপাসনা কারি। শির্জায় তাঁর 
কাজ কখনো ধম প্রতিমার রীতীঁসদ্ধ ব্যখ্যানে 
পরবাসত হয় নি। গিজশার দাবির সঙ্গে 
রোয়েরিখের আঁকা দেবপট কতটা মিলছে এ প্রশ্ন 
যে পিটার্সবূর্গ স্মোলেনস্ক এবং পরে হারবিন 
ও প্যারিসের বিশপ মহলে উঠেছিল সেটা 
অকারণে নয়। এবং অনপাঁরচিত বিশপ ইওয়ান 
সান-ফ্রানখাসসকি (প্রিন্স দ. শাখোভ্‌স্কয়), পরে 
ব্যান ধর্মপ্রচারের জন্য 'ভয়েস অব আমোঁরকা'র 
মণ্টাটি পছন্দ করেন, রোয়েরিখের সঙ্গে বিতর্কে 
ঘোল খেয়ে তানি "গর্জার দরজা একেবারেই 
নাষদ্ধ করে দেন রোয়েরিখের জন্য। 

পুরাতনীতে অগাধ ব্যৎপত্তি ও তার জন্য 
আইকন বা দেবপট কলার সেরা এীতহ্যের প্রা 
সজাগ ও সবত্রঃ ঈশ্বরের সামনে নম্মতা, 
অনুশোচনা, ভয় না থাকায় গির্জার জন্য 


চারটি রঙের মিলন। 

১৯০৬ সালে কিয়েভের গলুবেভদের 
পারখোমভকা মহালে গির্জা চিত্রণের একটা বড়ো 
রকমের ফরমাশ পেয়ে রোয়েরিখ বারোটি স্কেচ 
করেন। এর পর '্লিসেলব্র্গ (১৯০৬) ও 
পচাক্সেভ (১৯৯০) গিজার মজোয়িকের জন্য 
স্কেচ (৯৯১৩), নীসে লিভশিংস উপাসনা 
কুটিরের জন্য বারো প্যানেল (১৯১৩)। 
মৌলিক। এই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখ্য 
তালাশাকনোতে শিজার সঙ্জা। দূর থেকেই 
চোখ টানে তোরণের আশ্চর্য সন্দর মজেয়ক। 
ঝকঝক করে তা আগ্‌নে-লাল. সোনালী আর 
ফিরোজা রঙে? তোরণের মধ্যভাগে “অলৌকিক 
ব্রাতা'র বিশাল মূর্তি প্রকাশ রীতির সংযমে 
মনে পড়বে ১২-১৩ শতকের আইকন বা 
দেবপটের কথা। মর্তির ডাইনে ও বাঁয়ে 
বিষাণবাদক দেবদৃত, তাদের পেছনে দ্গের 


. বাহ্নমান মেঘের ওপরে "অনৈহিক নগর' দিয়ে । 


রোয়েরিখের কাজকে মেনে নিতে পারেন যেমন 
ভক্তসম্প্াদায়। স্পম্টতই লোকেদের উদ্দেশ্যে 
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িওক্টের শোকার্ত, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মানাবক 
ব্যথায় উদ্বেল। 
ডীনশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় 


আয়নার মতো পালিশ করা কুচি কুঁচি যে 
উপকরণের চল ছিল, প্রাচীন রুশ মজেয়িকের 
রীতিকে পদ্ণরদজ্জীবত করার প্রয়াসে রোয়োরখ 
তা বর্জন করেন, বেছে নেন পালিশ না-করা 
অপরুপ ঝিলিমিলিতে গনগনে রগুশীন কাচ। 
কাচের বড়ো বড়ো খণ্ডে মজেয়িক হয়ে ওঠে খাঁটি 
মন্মেন্টধমাঁ। ধর্মমন্দিরের অভ্যন্তর সঙ্জা 
স্বগ্াঁয়া মহারাণী' কম্পোজিশনাটি আমাদের কাল 
পযন্তি টিকে থাকে নি। ধরায় বিষয়বস্তুর স্বকীয় 


ক্যানভাসে । কম্পোজিশনে ছাঁবটি '্বগাঁয়া 
মহারাণণীর” অনুর্স্, কিন্তু একেবারেই অন্য একটা 
সাধারণীকৃত মহাজাগতিক পাঁরসরে তা ক্পিত। 
নাক্ষত্রিক অতলতার গভশর নখল পটে, বাকামাক 
রুপোলী-সোনালী কিরণে ফুটে উঠছে সিংহাসনে 
সমাসীনা বিশ্বজননা । '্বগর্শয়া মহারাপী'র মতে 
এখানেও সংহাসন মতের গ্থাপত, তবে 'জাঁবনের 
নদ?" আভাঁদিত হয়েছে কেবল তিনটি স্বচ্ছ 
সোনালী মাছ দিয়ে। কোনোরকম আচারগত বা 
জাতীয় লক্ষণ ছাঁবাটতে নেই। পোশাকের লাম্বিত 


বাখ্যানের জন্য এটি শেষ চিত্তাকর্ষক। বেদীর 
পেছনে ছাঁবাটিকে ঠাঁই দিতে গেলে স্মোলেনস্কের 
ববশপ মহল বেকে বসে, কিন্তু গির্জা উঠছিল 


নরম ভাঁজগ্যাীল অক্পাকছু জ্যামিতিক নকশায় 
অলংকৃত মুখ আধখানা উত্তরীয়ে ঢাকা। এতে 
বোঝানো হয়েছে যে বিশ্বের অনেক নিয়মই এখনো 


তোৌনশেভার নিজের টাকায়, তাই বাধাটা এড়ান্য 
যায়। 

ছাঁবতে সংহাসনারুড্ মহারাণীর কোলে 
এীতিহ্যগত শিশুটি ছিল না। সব 'মালয়ে এটি 
একটি জটিল প্রতীকী কম্পোজিশন। 1সংহাসন 
স্থাপিত কঠিন পার্থ ভূমির ওপর, 'জীবনের 
পলকা ভিঙিতে করে লোকে আসছে মহারাণীর 
পায়ের দিকে। মাথা তাঁর অন্তরীক্ষে, প্রশান্ত 
গাইছে দেবদূতেরা। জ্রুশের উদ্দেশে নতাশর 
পয়গম্বরদের মাছলে চিত্র সম্পূর্ণ । 

গির্জার স্থাপত্য কাজে লাগয়ে রোয়োরখ 
জটিল তিন-্ধাপী কম্পোজিশনাটিকে উত্তীর্ণ 
করেছেন অশেষ নৈপুণ্যে, লোকশিল্পের উপাদানে 
রচিত অলংকরণে ফুটে উঠেছে একটা 'বশেষ 
সৌন্দর্য ও শোভা । 

তবে স্বয়ং ক্বর্গাঁয়া মহারাণী'র পাঁরকম্পনায় 


ঈশ্বর শুধ্দ তার সৃজ্টিতেই স্বীকৃত) 
পরে রোয়োরখ এই ভাবন্দটা প্রকাশ করেছেন 
আরো স্যানা্দষ্ট রূপে পীবশ্বজননী” (১৯২৪) 
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মানুষের অজ্ঞাত। সর্বেশ্বরবাদী 'ীবশ্বজনন্শ 
করদণাময়ণ বরদাত্রীর সঙ্গে তার মিল নেই বিশেষ । 
লোকে তাঁর কাছে করুণা নয় জ্ঞানের প্রার্থী । 
তালাশাকনো শির্জার ছবি নিয়ে রোয়োরথ 
কাজ শুর; করোছলেন ১৯১১ সালে, কিন্তু 
স্বিগীয়া মহারাণীর, কম্পোক্জিশন তাঁর মনে মনে 
রূপ নিয়েছিল অনেক আগে। প্রথম স্কেচগুলো 
তানি করেন ১৯০৬ সালেই, শিল্পীর সষ্টিকর্মে 
যখন ভারত প্রসঙ্গ সবে দেখা দিতে শুরু করে। 
১৯০৫ লালে তান লেখেন 'দেবস্সার অবাস্তু' 
রুপকথা এবং ১৯০৬ সালে 'দেবসসার অবৃত্তু 
এবং 'দেবসসার অব্ুস্ত আর পাখিরা ক্যানভাস। 
নিজের দিনালপিতে রোয়োরখ এটির উল্লেখ 
করেছেন ভারতের উদ্দেশে তাঁর প্রথম সৃজনী 
নৈবেদ্য বলে। পরের বছরগুলোয় যেমন তাঁর 
সাহিত্যকর্মে তেমান চিন্রকলায় ক্রমেই বেশি করে 
স্থান নিতে থাকে প্রাচ্য প্রসঙ্গ, লক্ষণীয় হয়ে ওঠে 
শিজ্পীর বিশ্ববীক্ষার ওপর প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব । 
উানশ শতকে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে 
সাংকাতিক যোগাযোগ বেশ প্রসারিত হয়। 


প্যন্তলিকা। ১৯০১ রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 


সিদ্ধংপারের আতাঁথি। ১৯০৯। রাষ্ট্রীয় ভ্রোতয়াকোভ 


গ্যালার, মস্কো। 


নিপার তারের প্লাভ। ১৯০৫। রাষ্ট্রীয় রূশ [িউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


অন্তরীক্ষে য্যদ্ধ। ১৯১২। রাস্টীয় রুশ িউাঁজয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


আকাশের আদেশ। ১৯১৫। রাষ্ট্রীয় রূশ মিউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


রোগন্তাতা পান্তেলেইমন। ১৯১৬। রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ 
গ্যালারি, মদ্কো। 


সম্ভ নিকোলাই। ১৯১৬। কিয়েভ রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, 
কিয়েভ। 


তিনটি পুলক। ১৯১৬। রাণ্ট্রীয় রুশ দিউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


বশ্বাবদ্যালয়গুলিতে খোলে সংস্কৃত অনুষদ। 
রাশিয়ার বিদ্ধং সমাজ থেকে উঠে আসেন 
বিশ্বস্বীকৃত ভারতাঁবদ ই. প. িনায়েভ। 
িকাশত হতে থাকে। িনায়েভের শিষ্য 
স. অলদেনবৃর্গ ও ফ. শ্যেরবাংীস্কর কাজ 
মনোযোগ আকর্ষণ করে ভারতবষেরও । 
জাতাঁয় সংস্কৃতির ধারাবাহকতা ও পারস্পারক 
প্রভাব বিষয়ে রোক্লোরখের ধারণা, অতাতের প্রাজ্ঞ 
এইসব রুশ ও বিদেশী পণ্ডিতদের গবেষণায় _ 
তাঁরা ছিলেন অতাঁতের বিস্ময়কর জ্ঞানের 
গ্ণগ্রাহী। এইসব গবেষণায় রোয়েরিখের 
মনোযোগ নিবদ্ধ হয় শধ, অতীত নয়, বর্তমান 
ভারতেও। [শেষ করে ১৮৯৭ সালে 
অনন্যসাধারণ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের 
উদ্যোগে যে রামকৃষ্ণ মিশন" আন্দোলন দেখা দেয়, 
তাতে বিশেষ আগ্রহণী হয়ে ওঠেন তাঁন। 
উঠোছল গুরু রামকৃষ্ণের মতবাদ থেকে। 
ভারতীয় সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে ইন 
আশ্চর্য এক ব্যাক্ত। জাতিভেদ মানতেন না তিনি, 
প্রচার করতেন সরবধর্মের এঁক্য। 
বিবেকানন্দ ইউরোপায় শিক্ষা লাভ করোছিলেন, 
পল্লালাপ চালাতেন এইচ. স্পেনসারের সঙ্গে। 
প্রধানত তিনি আলোঁড়ত ছিলেন নৈতিক 
সমস্যায়। লিখেছেন: 'ষে জাতি বা সামাজিক 
স্তরের সে অন্তর্গত তার আদর্শ অনুসারে যা 
তাকে উন্নত ও ধন্য করবে, প্রত্যেকের উঁচিত সেই 
না-ও করে থাকে, কোনো ঈশ্বরকেও যাঁদ সে 
বিশ্বাস না করে, জীবনে যাঁদ একবারও প্রার্থন্য 
না করে থাকে, তাহলেও যদি সে কেবল সৎকর্ম 
মারফত পরের জন্য জাঁবন দান করতে প্রস্কৃত 
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হয়, তাহলে- উপাসনা ধর্মপরায়ণকে এবং জ্ঞান 
দার্শানককে যে মার্গে পেশীছে দেয়, সে তারই 
যোগ্য 
বিবেকানন্দের দর্শনের একটা বাঁলষ্ঠ দিক হল 
“প্রতিরোধ তত্বের বিরোধিতা । এ তত্বের 
পেছনে একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ আছে বলে 
মানেলেগ্ড তিনি বলেন যে বর্তমান সমাজের 
বান্তবতায় তা অনুসরণ করার অর্থ মানবজাতির 
আধিকাংশকে নিশ্চিত ধ্ংসের মুখে ঠেলে 
দেওয়া। 

ভারতের মৌলক ধরনের দর্শনচিন্তার পাঁরচয় 
রোয়োরখ পান প্রথম যে মনীষাঁদের রচনা থেকে, 
তাঁরা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। আর চিরায়ত 
ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে 'ভগবদৃগতা' তাঁকে 
প্রভাবত করে সবচেয়ে বোশ। শিশ্পীর আদ 
লেখাগ্লোয় তার উল্লেখ দেখা যাবে একাধকবার । 
'ভগবদৃগীতা'র পর রোয়েরেখের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয় বৌদ্ধ দর্শনে, এ ব্যাপারেও লক্ষণীয় 
অসাধারণ ইচ্ছাশাক্তসম্পন্ন এক ব্যাক্ত, বিশ্বকে 
যান , উলটে দিতে' সক্ষম। পরবতরঁ কালে 
রোয়োরখ বৌদ্ধ ধর্মের সমস্ত ব্যাখ্যাই করেছেন 
হস্তক্ষেপের দিকটা তুলে ধরার জন্য। 

বরণীয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তান আকৃষ্ট 
হন শর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকমেই নয়, তাঁর 
দার্শীনক মতামত ও সামাজিক. ক্লিয়াকলাপেও। 
সমাজতান্নিক আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
পরিচয় ছল যৌবনেই। ১৮৯২ সালে বেশ সড়া 
পড়ে তাঁর 'সোশ্যালিজম, প্রবন্ধে। 

বহু দক থেকেই রবীন্দন্ডখে- প্রকাশ পেয়েছে 
ভারতীয় সংস্কতির পুরোধাদের মানাঁসকতা। 


তান বুঝোছলেন, উপনিবেশবাদের পতন 
পশ্চিমী শক্তিদের পঃজবাদ? ব্যবস্থার শক্তহানির 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে জাঁড়িত। তাই সমাজতান্দ্িক 
আদর্শের প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতি । 

ভারতীয় দর্শনে নিমগ্ন হয়ে রোয়োরখ গ্রহণ 
করেন উনিশ-বশ শতকের গোড়াকার ভারতীয় 
মনীষীদের দাঁম্টভঙ্গি, যাঁরা মনে করতেন 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্াঁতক সহযোগগতা জাতি 
ও বর্ণের অসাম্যের উপনিবেশবাদী ভাবাদশশরশয় 
অভিমতকে 'বদীর্ণ করে দিতে পারে। 

রোয়েরিখের বিশ্ববাঁক্ষাকে প্রায়ই তথাকথিত 
বিগেবাদ অধ্যাত্ববাদ এবং সাধারণভাবে রহস্যময় 
প্রাচের মিস্টিসজমের সঙ্গে সংক্লষ্ট করে দেখা 
হয়। সর্বাগ্রে স্মরণ করা যাক এ বিষয়ে স্বয়ং 
শিজ্পীর মনোভাব কী। ১৯৩৭ সালে যখন তাঁর 
বইগ্দীলর কাপক প্রচার হয় এবং অ নিয়ে 
মন্তব্যাদ ছাপা হতে থাকে, তখন “দনালাঁপর 
িস্টিসজমের কথা লেখা হচ্ছে। যেন-তেন 
প্রকারেণ একটা ব্যাখ্য খাড়া করা হচ্ছে অথচ 
আম আদপেই বুঝে উঠতে পারাছি ন্য কণ এরা 
চাইছেন। অনেক বার আমায় বলতে হয়েছে যে 
পমাম্টীসজম" এই  আাঁদস্টি শব্দটায় 
আম ভয় পাই। ইংরোজ “মপ্টণ বা 
কুয়াশা কথাটা তা আমায় মনে পাড়িয়ে দেয় খদবই। 
কুয়াশাচ্ছন্ন নিরাকার কোনো কিছুই আমার 
প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। চাই সুনা্দষ্টতা আর 
আলোক্পন্টতা। 'মাস্টাসজম বলতে লোকে যাঁদ 
বোঝে সত্যের সন্ধান এবং 'নিরস্তর প্রিজ্ঞান, 
তাহলে এরুপ সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আমর কোনো 
নালশ নেই। কিস্তু আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে 
সেটা ক তা তারা৮নিজেরাই বলতে পারে না। 
আর সব রকমের আৰঁনার্দন্টতাই আনম্টকর। 


6৫০ 


প্রাচীন কালে গ্যপ্তাচারে যারা যোগ দিত তাদের 
বলা হত িস্টিক। কিন্তু কী গ্ৃপ্তাচার চলছে 
এখন যে বৈজ্ঞানিক পারজ্ঞান এগয়ে চলেছে 
মতের উধের্ব স্ক্ষমতম তেজকে জানার 
কাছাকাছি এসেছে, তাকে তো আমরা গৃপ্তাচার 
বাল না। জিজ্ঞেস করি, রাজ্যের িখিয়েরা 
আমার মিস্টাসজম দেখছেন কিসে 2 
রোয়োরখের পক্ষে এর্প জিজ্ঞসা একান্ত 
স্বাভাবক। যেখানে অপরুপ নেই সে জগত 
রোয়োরখের কাছে ধর্ম দর্শন, বিদ্যা নার্বশেষে 
অন্ধবিশ্বাসীদের একটা নিষ্প্রাণ ছক। 
মানুষের অমরতা, তার সংগপ্ত মানসশাক্ত, 
এমনাঁক মানদষের মহাজাগাঁতক ক্রিয়া ও বিবর্তনের 
প্রশনকে একান্ত সঙ্গত বলে গণ্য 
করতেন রোয়োরখ। +কস্তু তার সমাধানের জন্য 
তাঁর আবেদন ছিল বিজ্ঞানের কাছে, মাস্টসিজমের 
কাছে নয়। কটুর মিপ্টিকের পক্ষে যা শোভা পায় 
করতেন না, কিন্তু জবাব পেতে চাইতেন কেবল 
সত্যিকারের চিন্তাশীল এক বৈজ্ঞানিকের মতো। 
চিত্তবাস্তর স্বজ্পব্যাখ্যাত যেসব ব্যাপারে তাঁর 
আগ্রহ ছিল তার জন্য ?তান খ্যাতনামা মনোবিদ 
প্রফেসর টি. মূ. বেখতেরেভের দ্বারস্থ 
হতেন। 

পিরলোকে' আগ্রহ প্রসঙ্গে নাভকভ, আম্মাকভ, 
দাল, বুংলেরভ প্রভীত রুশ সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের 
যেসব কৃতাঁর নাম তাঁর 'দনাঁলাপতে উল্লিখিত 
হয়েছে, তা থেকে মনে হয় রাশিয়ায় নিগ্‌ঢ বিদ্যার 
হইাতহাস নিয়ে রোয়োরথখ আগ্রহী ছিলেন। 
'শিটার্সবূর্গে (প্রেতদশাঁদের প্রেতলৌকিক বৈঠকে 
তানি ষে একাধিকবার হাজিরা দিয়েছেন, শিল্পী 
সেটা লকোন 'ি। তবে তাদের 'অতিপ্রাকৃত 
ক্ষমতা, যাচাই করার পর প্রেততত্বের প্রতি তীব্র 
বির্পতা জাগে রোয়োরখের । 


রোয়োরখের 'বশ্ববাক্ষার ওপর প্রাচ্যের প্রভাব 
তথা ভারতাঁয় দর্শনের কিছ কিছ ভাববাদী 
অঙ্গের প্রভাব আলোচনা কালে আমরা অবশ্যই 
তলস্তোয়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর 
করতে পারি। কিন্তু নিগ্‌ঢবাদ+-প্রেততাত্ক 
'সম্বোধ'কে তাঁর বিশ্ববাক্ষার ঘোলাটে উৎস বলে 
ধরার অর্থ যে-শিজ্পী ও বিজ্ঞানী ছিলেন 
স্বকালের পুরোগামণী বিজ্ঞান ও মানববাদশ 
শিল্পের দলে তাঁর ওপর কুৎসার কালিমা লেপন 
করা। 

বাহক । নিরপেক্ষ শিজ্পের অস্তিত্ব ছিল না তাঁর 
কাছে, তার অন্দগামীদের 'তাঁন বলোঁছলেন, 
মাঝামাঝির বিজ্ঞবৃন্দ _ দেবদতও নেই, পিশাচও 
নেই, এদের সমস্ত সৃষ্টির মতোই এননারা 
অনাবশ্াক'। 

তিনি লিখেছেন: 'জনগণের গাঁতস্্রোতে প্রথম 
স্থান শ্রমের পুলম্ভল্যায়ন, সৃন্টি ও জ্ঞানের ব্যাপক 
বোধ তার শীর্ষস্থানীয়। এ থেকে পারিচ্কার যে 
প্রান্তরে প্রধান হয়ে উঠবে শিল্প ও বিজ্ঞন। 
তাছাড়া আর্ত মানবজাতির যা অত বোশি প্রয়োজন, 
তেমন একটা আন্তজাতিক উন্নত ভাষাই হল এই 
দুটি চাঁলকা। 1শল্প, সে হল জনগণের হৃদয় £ 
জ্ঞান _ জনগণের মান্তিত্ক। শুধ্; হৃদয় আর 
স্ব্দ্ধি দিয়েই মানবজাতি এক্যবদ্ধ হতে পারে, 
ব্দঝতে পারে পরদ্পরকে । 

রোয়োরখ এ বিবয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে 
বিবর্তনে বৈষয়িক ও আঁত্মক ব্যাপারটা একই 
রকম অবর্জনীয়। ভাঁবষাং মানবের রূপলাভে 
শেযোক্তের অগ্রাধিকার তাঁর কাছে ছিল তকতীঁত। 


শিল্পী তাঁর বহনমুখী ক্িম্নাকলাপে যে অস্ত ও 
পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তা বরাবরের মতো 
নির্ধারত হয়েছে এই থেকেই। 

নৌতক ও নান্দীনককে এক করে দেখে 
চালিত 'িজ্পের হওয়া উচিত অপরুপ ও. 


তিনি গণ্য করতেন নান্দানকে নৈতিকের প্রক্ষেপ 
হিশেবে । শিল্পের আন্ষ্ঠানক কোনো ঘরা- 
নায় নয়. এই ধরনের রূপান্তরের নার্থকতায় 
নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাঁর অন্বন্ট শিজ্পের 
প্রাণবন্ত । 

অনড় কোনো চ্‌ড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা সত্যলাভে 
রোয়োৌরখের বিশ্বাস ছিল না। তাঁর 
কম্পপ্রাতমাগ্ীলর প্রহোলকা জগদবহিভূতি 
দিব্যাদিষ্ট কোনো মিস্টিক প্রাতিমূর্তির পাঁরচায়ক 
নয়, অপারসীম বিশ্ব ও তাতে মানাবক সপ্তাবনায় 
তা সোচ্চার। 

কিস এ প্রহেলিকার পেছনে চুলচেরা গবেষণা 
আর সমালোচনায় ধরা পড়বে কি যা দেখোঁছলেন 
রোয়েরিখ স্বয়ং। সাঁত্যকার প্রাতিটি শিল্পীর 
মধ্যেই থাকে দৃষ্টির একান্ত গভীর একটা স্বাতন্ত্য। 
রোয়েরিখ বলতেন: 'বাকের সীমা আছে, কিন্তু 
হৃদয়ের অন্ুভাতি ও ব্যাপ্তর পাঁরসীমা নেই।” 
এক্ষেত্রে শিল্পীর অন:প্রেরণা কোনো একটা যথাযথ 
সূতে বাঁধা পড়ছে কিনা তা বলার অর্থ হয় কিঃ 
সম্ভবত এইটেই সত্যকার প্রতিভার লক্ষণ, যা 
অদ্যাবধি অদ্টপূর্ব কিছ একটার উন্মোচনে 
নিমগ্ন । 


&। বৃহৎ ঘটনার প্রাক্কালে 


িিকোলাই কনন্তার্তিনোভিচ রোয়োরখ তাঁর 
আত্মজীবননমূলক লেখাগযীল শুরু করেছিলেন 
এই কথায় : “জীবনের বর্ণনা সহজ নয়, অনেক 
বৈচিন্য তাতে। কেউ কেউ একে এমনাক বলেছেন 
স্ববিরোধী। অবশ্যই তাঁরা জানতেন না কী 
তাগিদ আর অবস্থাচকরে দানা বেধেছে নানাবিধ 
শ্রম।' জীবনের এই বৈশিষ্টাগৃলিকে আমি শ্রমই 
বলব। কেননা সবই ঘটেছে ব্যক্তিগত কোনো 
পরিতীপ্তির লোভে নয়, হিতকর শ্রম ও নির্মাণের 
জন্য। 

রোয়োরখের 1দনালাপতে এবং তাঁর 
সমকালীনদের স্মৃতিচারণে এমন সব 'মধুর 
আকণ্চিংকরতার, খবর আছে অজ্পই যাতে 
জীবনশতে অন্তরঙ্গের সুর মেলে। সে দিকটা সবই 
যেন চাপা পড়ে গেছে তাঁর সামাজিক 'ক্লিয়াকলাপে, 
সজনী আর বৈজ্ঞনিক কর্মে । 

তাঁর গাহস্থ্য জীবনের আদলে খাট্ুনর ছাপই 
পরিস্ফুট। যেখানে কাজ করতেন, সেটা কাজেরই 
ঘর, ফ্যাশনদ্রস্ত আসবাব আর দামী সৃভেনিরে 
সাজানো নামকরা শিল্পীদের স্টুডিও নয় । সেখানে 
ছিল বইভরা টেবিল, রষ্টের টিউব আর বল্লাম, 
প্রস্ততাত্ক সন্ধানের আবিচ্কার আর মাঁণকের 
নমনা। 

একই সঙ্গে খোটাকত ছাঁব নিয়ে কাজ করার 


৬ 


অভ্যাস ছিল রোয়োরখের, তাই অনেকটা জায়গা 
জুড়ত শুরু করা ছবির ইজেলে। সালং থেকে 
ঝুলত প্টাফ করা সিন্ধ,চিল। সে কথা স্মরণ করে 
শিল্পী লিখেছেন: 'সন্ধানীর তরীর সামনে গড়ে 
আশার 'িন্ধ7াঁচল। দেখো, দেখো, কোন দিকেতে 
যাচ্ছে উড়ে 'সিন্কচিল। লোকে চেয়ে দেখে 
সিশ্ব-চিলের ওড়া, আশার আকাকক্ষার ওড়া। কেনই 
বা আশা করব না আগামী কালের, রাক্তিম 
সুর্যোদয়ের, শুভময় সৌন্দর্যের?! উড়ে যাচ্ছে 
অপরুপ সব িঙ্ধচিল আর এমন শ্রম নেই যার 
সামনে সিঙ্চিল না ওড়ে।” 

পদরনোর নেশা শিল্পীর প্রকাশ পেত সংস্কার 
করে নেওয়া মহান িটারের আমলের একটি 
সেক্রেটারিয়েট টোধিলে, এতে কাজ করতে তান 
ভালোবাসতেন! বৈঠকখানা ঘরটি 'ছিল পদরনো 
আসবাবে সাজানো । 

শ্রমের প্রাত সন্দ্রম থেকে জিনিসপত্রের জন্য 
রোয়োরখের ছিল প্রগাঢ় যত্ধ। নানান দেশে দার্ঘ 
সফরে তাঁর সঙ্গে থেকেছে সেই একই টয়লেট কেস। 
সমারোহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পোশাকের আলমাঁরতে 
ছিল চমংকার করে বানানো একটি ড্রেস কোট, 
কাজের বহন কুর্তা বাতিল হয়ে যাবার পরও এটি 
অক্ষত ছিল। 

শিশুদের ঘরখানাও দেখাত যেন: ছোটোখাটো 


একাট স্টুডিও । ছেলেদের মানুষ করে জেলার 
জন্য অনেক মনোযোগ ও সময় দিতেন নকোলাই 
রোয়োরখ এবং ইয়েলেনা ইভানোভন্ম। বড়ো ছেলে 
ইউাঁরর জন্ম হয় ১৯০২ সালে, নভগোরদ 
সভিয়াতোস্লাভের জন্ম 'পটারসবুর্গে ১৯০৪ 
সালে। প্রথম থেকেই ছেলেদের মধ্যে অধ্যবসায়, 
পর্যবেক্ষণশনীলতা, উদ্যোগের গৃণ জাগিয়ে 
তুলতেন তাঁরা। ?শশ্যরা অনুভব করত যে তারা 
পাঁরবারের পূর্ণ সদস্য। ভ্রমণে সঙ্গে থাকত তারা, 
আর যাঁদ বা রেখে যেতে হত তাহলে চিনি 
লেখালেখি চলত। বালক পন্রলেখকেরা তাদের 
বয়সের তুলনায় আশ্চর্য ব্যংপান্ত দেখায়? 
শপয়াতিগোর্রককে পিতার কাছে সাত বছরের 
চিঠি িখাছ, ওঁদকে আমাদের বাগানে দারুণ 
ঝড়, বাজ ডাকছে । আমি বসে আছ ছোটোদের 
ঘরটায়। এই চোর্তিকভ কে জানতে ভারি ইচ্ছে 
করছে । আজ আমরা একটা ডাঁশ মাছ ধরোছ, তার 
ডানা সোনালিতে ঝিলামল করে, পেট িলমিল 
করে নীল, সবুজ, আর হলদেটে সবুজে । আমাদের 
শবাজ ভংইটা বড়ো, সক গাছেরই অঙ্কুর 
বোরয়েছে। পাহাড়ে বুনো ছাগল দেখা যায় না? 
গুবরে পোকা আর পাথরগদুলো কীরকম ? আমার 
ভুইয়ে সর্যমখী, মূলো, শদলফা আর আলুর 
গাছ বাড়ছে, ইউারকের ভ:ইয়ে স্পিনিজ শাক, 
পেশ্মাজ, গাজর, স্যালাড, জাপানপ ঘাস, মউরশনুটি 
বিদ্যালয়ে থাকতেই ইউীি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 
ব. তুরায়েভের কাছে মিশরের ইতিহাস এবং 
প্রাচ্টাবদ আ. রুদনেভের কাছে মোগল ভাষা শিক্ষা 
করেন। 

শিল্পীর সুসমন্বিত নিয়ত পাঁরশ্রমী 
পারবারাঁটিতে সৃজনের স্থান ছিল সবার ওপরে। 


৬৩ 


স্বয়ং নিকোলাই রোয়েরিখের কমক্ষমতায় চমত্কৃত 
হয়েছেন তাঁর সমকালীনেরা অনেকে। িল্পশী ই. 
গ্রাবার লিখেছেন: 'মইকার দিক থেকে শশলপ 
প্রণোদন সাঁমাত'র ভবনে তাঁর জ্র্যাটে এলে দেখা 
ফাবে বিরাট এক প্যানেল নিয়ে তিনি খাটছেন। 
আগের সাক্ষাংকারের পর যে মাস দুয়েক কেটেছে, 
তার ভেতর করা আরো গণ্ডা গণ্ডা কাজ তান 
দেখাবেন সাগ্রহে, কোনেটা কারুর চেয়ে কম 
যায় না, খেলো গতানূগাঁতক কিছ, বিরাক্ত ধারয়ে 
দেবার মতো কিছ নেই, সবই আগের মতোই নতুন 
আর অপ্রত্যাশিত, ছোটো ছোটো এইসব ক্যানভাস 
আগের মতোই অপূর্ব ছবিগুলি বিন্যাসে 
সুগঠিত, বর্ণে সুষমামণ্ডিত। পনের মানট 
যেতেই সেক্রেটার একতাড়া কাগজ নিয়ে আসে 
সই করাবার জন্য। না পড়েই তিনি দ্রুত স্বাক্ষর 
দিয়ে যান, জানা আছে যে কোনো খিটকেল হবে 
না, তাঁর দপ্তরাটিতে সব্যবস্থা তো আদর্শস্থানীয়? 
আরো পনের মিনিট যেতেই ছুটে আসে 
কেরানি, -- গ্ল্যা্ড ডাচেস এসেছেন। আম যেন 
আহারের জন্য থেকে যাই __ কোনোরকমে এইটুকু 
বলেই ছ্‌টলেন। তিনি; এইভাবেই জরুরী কাগজে 
সই দিতে দিতে, আগন্ুকদের শন্লু-মিন 
এমনকি বোঁশ সৌজন্যে আপ্যায়ন করতে করতেই 
চমৎকার চমতকার ছবি এ+কেছেন তান, ফিরেছেন 
থেকে থেকেই টেলিফোন আলাপে ব্যাহত 
চিন্রাঙ্কনে। দিনের পর দিন এইভাবেই চলেছে তাঁর 
অশ্রান্ত উত্তুঙ্গ জীবন । 

রোয়েরিখের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগ 
যাঁদের হয়েছে, তাঁরা মনে রেখেছেন তাঁর নিখত 
ব্যবহার, শাস্ত শ্রযাতিষধ্যর কণ্ঠপ্বর, সংযত 
স্ানার্দন্ট অঙ্গভাঙ্গি, সমতালে ধশরস্ছির চলন। 
রোয়েরিখকে ব্যাতিবান্ত বা বিহ্বল হতে কেউ দেখে 
নি কখনো। লোককে তান জিতে নিতেন 


গহতৈষণায়, আন্তরিকতায়। গ্রাবার ঠিকই বলেছেন 
যে শতু-মির সকলের প্রতিই তাঁর ছিল এই 
আচরণ, তাই প্রথমোক্তরা কাজের ব্যাপারে 
রোয়োরখের সঙ্গে যোগ দিত সাগ্রহেই। শিল্প ও 
শিল্পীর ব্যাপারে রোয়োরিখ যে যথাসাধ্য কাজে 
লাগতে প্রস্তুত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না 
তাদের । 

সঙ্গে প্রায়ই সংঘাতে আসতে হয়েছে রোয়োরখকে, 
বুক ফুলিয়েই লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি। কিন্তু 
যার সঙ্গেই সংঘর্ষ বাধুক, প্রাতিপক্ষের ক্রিয়ার 
সামাজিক তাৎপর্যটাই ছিল তাঁর কাছে বিবেচ্য, 
তর ব্যন্তশ্গত গ্ণাগুণ নয়। অতান্ত গোলমেলে 
যেসব ব্যাপার অন্কে হাতে নিতে চাইত না, তাতে 
রোয়োরখের সাফল্য নিশ্চিত হয় এই সাঁহফতার 
কারণে। 

কাজ নিয়ে জার দরবার পর্যন্ত নানান ধাপের 
কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে রোয়েরিখ সাধারণত 
অন্দুকূল সিদ্ধান্তই আদায় করে ফিরতেন। এইজন্যই 
চমৎকার কূটনীতিক বলে খ্যাতি জুটোছিল তাঁর। 
তাঁর বিষয়ে মাথা ঘযারয়ে দেবার মতো পদোন্নত 
নিয়ে গুজবটা ফেঁপে উঠেছিল এই থেকেই, যাঁদও 
শিল্প প্রণোদন সাঁমতির বিদ্যালয়াটির অধ্যক্ষতা 
করেন নি। প্র 

একথা ঠিক যে ১৯১৪ সালের য্বদ্ধের কিছ 
আগে রোয়োরখ রাল্্রীয় মন্ত্রকের খেতাব 
পেয়োছিলেন। তবে খেতাব বিতরণে 'ওপরমহলের' 
কোনো কাপর ছিল না বলেই মনে হয়, কেনন্ন 
এক বছর বাদে দ্বিতীয় বার খেতাবাঁট পান 
রোয়েরিখ আর শিল্পী বাঁলাবন কৌতুক কবিতা 
বিজ্ঞাপ্ত দিয়েছিলেন যে এবার থেকে প্রাতি 
বসন্তে রোয়োরখ রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকের পদ পেতে 
থাকবেন। 


৪ 


তাঁর সময়ে প্রদর্শনীর পদক ও পারিতোঁষক 
দিয়ে শিল্পীদের পুরস্কৃত করার যে রেওয়াজ ছিল 
বহুলপ্রচালত, রোয়েরিখ ছিলেন তারও িরোধা। 
এরূপ পুরস্কারের অলীকতা নিয়ে তিনি 
সংবাদপত্রে লিখেছেন একাধিক বার। আর ১৯০৮ 
সালে মিলানের প্রদর্শনীতে তাঁকেই দেওয়া হল 
স্বর্ণপদক সেটা গ্রহণে তিনি অস্বীকৃত হন। 
জ্বারর সদস্যরা এতে হতভম্ব ও শশব্স্ত হয়ে 
শিল্পীকে কোঝাতে যান যে এর চেয়ে বড়ো 
পুরস্কার তাঁদের এক্তয়ারে নেই। ব্রাসেলসের 
প্রদর্শনীতেও স্বর্ণপদক জোটে তাঁর। সোঁট তাঁকে 
পাঠান্যে হয় বেলাজয়ান দৃতস্থান মারফত। পদক 
প্রত্যাখ্যান গড়ার কূটনোতিক পাবনিময়ে। 
এসব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তাঁর 
কিছু কিছু সমকালীনের কটাক্ষ সত্বেও পদ ও 
ছিলেন না, যাদিও তাঁর পারচাঁলত কর্মকাণ্ডের 
স্বার্থে কাজে লাগলে তা 'তাঁন বর্জন করেন 
নি। কোনো কিছুর ব্যাপারে যাঁদ তাঁর দূর্বলতা 
থেকে থাকে তবে সেটা প্রাচীন শিল্পীদের আঁকা 
চিত্রসংগ্রহ নিয়ে । তাঁকে ও ইয়েলেনয ইত্মনোভনাকে 
ল্মেকে জানত নিরবসন্ন সংগ্রাহক বলে? প্রায়ই 
তাঁদের দেখা যেত প্রাচন সামগ্রীর দোকানে আর 
নিলামে । শিল্পীর অনেক স্মাতিচারণই সংগ্রহ 
প্রসঙ্গে নানান ঘটনা নিয়ে । 

একটা নিলামের কথা রোয়েরখ বলেছেন 
যেখানে বোশর ভাগ জিনিসই অবিক্রিত রয়ে 
হায়। রোজগার গুণেটুনে চলে যাবার উপর্ুম 
করাছিল খাজাণ্টি মেয়েটি। কিন্তু রোয়োরখের 
কাঁ একটা অস্পন্ট ছাঁক। সংগ্রাহকের স্বতঃচেতনায় 
ছবিটি দেখাতে বলেন তান । পশারিণী, তার মতে 
চমত্কার তবে ঈষৎ দোষদুষ্ট ছবিগুলোর দিকে 
বিষন্ন দৃষ্টিপাত করে নিসংশয়ে জানিয়ে দিলে : 


এটা পেড়ে লাভ নেই, হাজার হোক আপাঁন তে 
আর কিনবেন না। 

পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন রোয়েরিখ । উদ্যোগ 
মাহলাটি তখন প্রস্তাব দিলেন: 

“বেশ, আপনার জন্য ওটা পেড়ে আনব, 'কন্তু 
এক্ষুনি টেবলে পশচশ রুবল ফেলুন, ওটা নিয়ে 
ফের মইয়ে ওঠার সাধ নেই আমার" 

এইভাবেই ক্যাশে জমা হল পণচশ রূবলী নোট 
আর রোয়োরিখ হস্তগত করলেন ছোটো একাঁট 
ছাব, এতই তা, কালচে মেরে 'গেছে যে তার 
িষয়বন্ুই সনাক্ত করা দায়। সাফ-সৃফ করার 
পরে দেখা গেল ওটা পিটার বেইগেলের শীতদশ্য। 

গদনালাপর পাতাক্স রোয়েরিখ লিখেছেন: 'ছাঁক 

আঁবচ্কারেই গেছে বহর আঁবস্মরণীয় ঘণ্টা, তার 
অনেকগ্যালর সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে আশ্চর্য কিছু 
ঘটনা । রুবেন্সের ছাঁব পাই পুরনো মলাটে বাঁধানো 
অবস্থায়। প্রচুর উল্লাস বোধ করোছিলাম হঠাৎ তান- 
ওর্‌লেকে আঁবচ্কার করে । কে জানে কী উদ্দেশো 
ছাঁবাঁট ছিল একেবারে রঙ লেপা, ওপরে একটা 
ন্যক্কারজনক বুড়ো । ইয়েলেনা ইভান্মেভনা নিজেই 
পোঁচগলোর তল থেকে বখন দেখ্য দিল 
শশল্পগ্রুর আঁকা চমতকার একটি মাথা, তাঁর 
আনন্দ তখন আর ধরে না... 

রোয়োরখের সংগ্রহে ছিল প্রায় ৩০০টি 
শিজ্পকর্ম। পরে তা প্রদত্ত হয় হার্মিটাজে। এর 
ভেতর ছিল র্বেন্স, অস্টাডে, ক্লানাখ প্রভৃতি 
'শিল্পাচার্যদের ছাবা। পুরনো নেডারল্যাণ্ডীয় 
চিন্রকলার নির্বাচনটা ছিল বেশ ভালো । 

প্রবন্ধাদিতে তানি সংগ্রহবিদ্যার প্রসঙ্গ আলোচনা: 
করেছেন একাধিক বার। সাংস্কৃতিক মূল্যাধার 
রক্ষণে তাঁর ব্রিয়াকলাপের সঙ্গে এর নৈকটা আতি 
নাবড়। সংগ্রহকর্মের বিপুল শিক্ষামূলক গদরুত্বের 
উল্লেখ করেছেন তিনি, নোতিয়াকোভের অত্যন্ত 
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কদর করতেন। হীন শুধ, র্যাশ রাশি প্রথম শ্রেণীর 
শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছেন ভাই নয়, সে সংগ্রহের 
মধ্যে দিয়ে রূশ িত্রকলার ইতিহাসকেও তুলে 


য্ববসম্প্রদায়ের কাছে, উৎসাহ 'দতেন তাদের। 
বলাই ঝহদল্য, শরতেই র্যবেন্সের ছবির জন্য 
সন্ধান বা রোপিনের কাজ সংগ্রহ করার পরামর্শ 
[তিনি দিতেন: ন। তাঁর মতে, পোস্ট-কর্ড গলির 
নিপুণ সংগ্রহে অশেষ উপকার হয় ?শল্পানদুরাগের 
জাগরণে। তাই তান শিল্পের প্রাতাঁলাপি এবং 
শিল্পবিষয়ক প্.স্তকের প্রকাশন সাক্রয় অংশ 
িতেন। 

বিজ্ঞানীর সঙ্গে রোয়েরিখের নাঁবিড় সাষ্দজ্য ছিল। 
যেমন লেওাঁনদ আন্দরেয়েভের সঙ্গে খুবই সোহাদ্য 
গড়ে ওঠে তাঁর। রোয়েরখের আশাবাদী আর 
আন্দ্রেয়েভের প্রায় নৈরাশ্যবাদী বিশ্ববীক্ষা মনে 
হবে যেন সরাসূরগ্োরীয়। কিন্তু দুই চরম প্রান্ত 
িলোমিশে যায়। লেওনি্দ আন্দরেয়েভের কাছে 
রোয়োরখের চিঠাটি (১৯১৪) তাঁদের মধ্যে 
লেওনদ নিকোলায়েভিচ, কথ্য যাঁদ মর্ম স্পর্শ 
আপন অপরুপ এক শ্পীর কথা আমাকে শধ্ 
গভীরভাবে স্পর্শ করেছে তাই নয়, আনন্দ এনে 
দিয়েছে। আমাদের কালে এ আনন্দ অতি বিরল, 
তার জন্য চুম্বন কার আপনাকে । আপনাকে অশেষ 
ধন্যবাদ। আপাঁন বুঝবেন যে আপনার মতামত 
আমায় আনন্দ দিয়েছে। প্রাতপক্ষ আমার অনেক, 
কিন্তু ভাগ্যের এই শনর্বন্ধ যে 'সগর্কেই নাম করতে 
মি্দেরও,। ভাগ্যের নির্বহ্ধ এই যে 'আজকের' 


মৃমুষ্র দিনে, জীবনের ফেনা আর ধুলোর মধ্যে 
আমার কাছে এসেছে আপনার মতো লোকেদের 
কণ্ঠস্বর; আঁম যার অনুরাগী, গুণগ্রাহী, দরদা। 
এ যে আনন্দ! শবশেষজ্ঞদের, আভজ্ঞ কণ্ঠস্বরের 
মধ্যে আপনি আমার কাজের. কথা বললেন মানাবক 
ভাষায়। আপানি বিখেছেন, [বিশেষজ্ঞ নন হয়ে ক 
বা লেখা যায়? কিন্তু বিশেষজ্ঞতার পারধির বাইরে 
গিয়ে জীবনের কাছে, প্রাণের কাছে এইটেই যে 
করাল ঘটনাবাঁলর পর্বান্দভূতি এবং নিজের 
আঁত্বক এষণাকে সামাঁজক স্বার্থাধীন করে 
বকের কাছাকাছি অসেন। এক্ষেত্রে 'আত্মার 
আত্মীয়” কথাটা খুবই খাটে। 

বাইরের সংযম আর ভেতরের আগুনে রোয়োরখ 
ও ব্লকের মধ্যে মিল আছে অনেক । তাঁদের শিল্পের 
'লোহিতাভায় “জীবনের বিধরংদাী আগ্িকাণ্ড' চট 
করে নজরে পড়ত ন্[। একজনের কবিতা আর 
অন্যজনের চিন্নকলা মনে হত তখনকার জরমরী 
সমস্যা থেকে অনেক দরে । কিন্তু কাল সম্পর্কে 
তাঁদের ছিল আলাদ্য একটা বোধ, যাতে বর্তমানের 


যা আছে, যা ছিল সবই বাঁচা! 
দূর হোক স্বপ্ন চিন্তা সব! 
ফিরে আসা জোয়ারের চেউ 
ছুড়ে ফেলে মখমলী রাতে। 


ইতালির উদ্দেশে নিবোদত কের কাব্যগ্রন্থের 
প্রচ্ছদপট নিয়ে রোয়োরখ যখন কাজ করাছলেন, 
তখন কাঁবর ঠিক এই ছন্রগলই অন্দপ্রাশিত 
করেছিল তাঁকে । মনে হয়, রককেও অন্প্রাণত 
করোছিল রোয়োরখের চিন্রকলা। ১৯১৪ সালে 
'আপল্লোন' পন্নিকায় ছাপাবার জন্য স. 
মাকোভাস্কি প্রচ্ছদপটের মূল ছাঁবাঁট ধার চান 
বকের কাছে। কাব খে পাঠান: 'ন. ক. 
উঠেছে, কাচে বাঁধাই হয়ে তা টাঙানো আছে 
আমার চোখের সামনে, এমনাঁক এই মাসটার জন্যও 
তার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে কষ্টকর... যে মনোভাব 
থেকে আমার এই আপাতত, মনে হয় সেটা আপনার 
কাছে বোধগম্য, অনুরোধ কার তর জন্য আমায় 
যেন বোঁশ দোষ ন্ম করেন ৮ 

শদনলিাপর পাতা*য় ব্লক সম্পর্কে রোয়োরখ 
লিখেছেন: 'মনে আছে, তাঁর 'ইতালায় সঙ্গীতের 


অন্তর্গত হয়ে থাকে বিগত হাজার হাজার বছর । 
তাঁদের স্যাম্টতে বর্তমানের যাচাই হয় অতীত 
দয়ে। 


জীবনের কলরোল ক্ষাঁণ। 
ফিরে ঘায় চিন্তার জোয়ার। 
কালো মখমলে কোন হাওয়া 
গেয়ে যায় ভাঁবষোর গান। 


এই অন্ধকার দেশে নয়, 
জেগে কি উঠব অন্য কোথাঃ 
এই জীবনের স্মতত নিয়ে 
ক্বপ্নে বাম ফেলব কখনো? 
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প্রচ্ছছপটের জনা উনি আমার কাছে এসেছিলেন, 
যে ইভলির কথা আমরা বলাবাঁল করেছিলাম, 
তার আর তখন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু কতশ্যাল 
আবস্মরণীয় বাহিমান 'দিশাচিহ তা রেখে গেছে। 
এবং এইসব অভূতপূর্ব আলো আর বজ্ুধবানত 
ক্ষেত্র আর আগদনে প্রস্ফুটিত খগ্স _ এই সমস্ত 
ধদকৃস্তস্তকে ব্লক বাস্তব বলে জানতেন। তাদের 
বিষয়ে তান পারভাষা কণ্টাকত করে বলতে 
যেতেন না, কিন্তু তাদের বাইরের আনির্বচন্নীয়তা 
আর ভেতরের অপাঁরবর্তনীয়তাকে মানতেন 
তানি 

সামাজক ক্রিয়াকলাপের স্বাদে মাঝ্সিম গোঁর্কর 
সঙ্গে রোয়োরখের পারিচয় ছিল: অবধারিত। 


গোর্কর সাহত্যপ্রাতভাকে তান খুবই উচ্চ 
স্থান দিতেন, পরামর্শ চাইতেন তাঁর কাছে। 
আলেক্সেই মাজিমাভিচ গোর্কর কাগজপন্রের মধ্যে 
৯৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর তারিখ দেওয়া 
রোয়োরখের একাঁটি চিঠি আছে: পপ্রয়বরেষ্ণ 
আলেক্সেই মাক্সমাভচ, আপনাকে প্রুফ পাঠাচ্ছি। 
আপনার সমস্ত মস্তব্যের জন্য সর্ধাস্তঃকরণে কৃতজ্ঞ 
থাকব। দেখা হলে বেশ হয়; আপনার কথায় 
স্জীবনাী বায় প্রচুর, চোখ আপনার অনেক দূর 
পয্ত দেখে। মারিয়া ফিওদরোভনাকে আমার 
গভীর অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার একান্ত 
অনুগত রোয়েরিখ। 

গোর্কি সম্পর্কে শিল্পীর কতকগাি স্মৃতিকথা 
উল্লেখযোগ্য : 'মনে আছে, বড়ো একটি সাহিত্য 
সংগঠনে একবার যখন তাড়াভাঁড় একটা সিদ্ধান্ত 
নেবার প্রয়োজন হয়, আমি তখন গোঁ্কর মত 
চাই। উন হেসে বললেন: 'এ নিয়ে আলোচন্মর 
কাঁ আছে। কীভাবে, কী করতে হবে, বিল্পী 
শহশেবে সেটা আপাঁনই ভালো অনুভব করবেন। 
হ্যাঁ, হ্যাঁ অন্ভবই করবেন, আপনি যে 
স্বজ্ঞাবাদী । মাঝে মাঝে য্ক্তিতর্ক ছাড়াও মর্মটা 
ধরা প্রয়োজন ।” 

গোর্ক এবং রোয়োর দু'জনেই নিজেদের 
কালকে পালাবদলের যুগ বলে অনুভব করতেন। 
তবে বলাই বাহ্‌ল্য, স্বদেশের উত্তম ভবিষ্যতের 
সংগ্রাম তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিকর্মে প্রতিবাশ্বিত 
করেছেন নিজের নিজের মতো করে৷ 

৯৯৯৪ সালের বুদ্ধের আগে রোয়েরিখের চিত্রে 
প্রবলভাবে ধবানিত হয়েছে পাপশোধের প্রসঙ্গ, যা 
প্রথম রূপ নেয় 'শেষ দেবদূত (১৯১২) 
ক্যানভাসে । আগ্িশিখায় পাঁরবৃত পাথবীর ওপর 
রাক্তিম মেঘে বাইবেল কথিত দেবদত শান্ত বিধান 
করছেন অন্দাষ্ঠত সমস্ত দুজ্কর্মের জন্য আর 
দর 'দিগস্তের বিদযুৎ-ঝলকে যেন। সমস্ত মালিন্য 


6৭ 


থেকে পাঁরিশৃদ্ধ মর্তে নবজীবনের আভাস। 
রোয়োরখের শিক্পকর্মের সাধারণ ধারা এবং 
শিল্প বিষয়ে তাঁর মতামতের পক্ষে বিপর্যয়, বা 
দুর্ভাগ্যের প্রসঙ্গ মনে হতে পারে বিজাতয়। 
তাহলেও তদানীন্তন বাস্তবতার প্রাত 'শিষ্পণীর 
বিরুপতা থেকে নিদারুণ শাস্তির যে ভাবনা এসেছে 
তা' অঙ্গাঙ্গিভাবে গিলে গেছে তাঁর চিন্রকলায়। 
“শেষ দেবদৃত' ছবিটির প্রায় একই সময়ে দেখা 
দেয় 'পৌরুষের খড়া” (৯৯১২) ক্যানভাস। 
দৃর্ঘতোরণে ঘুমন্ত সান্মীর কাছে খক্কা নিয়ে 
এমেছে দেবদৃত। সর্বশাক্তিতে শন্ুর মোকাবেলা 
করার সময় এসেছে। 

রোয়োরখ যেন সামরিক দাবাগ্নির অনলাভা 
দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর “দনালপির পাতাস্স এ 
প্রসঙ্গে মন্তব্য আছে: প্নাদ্রুত প্রহরীঁদের কাছে 
আনা হচ্ছে খক্জা। দেখা দিয়েছে 'পৌরদষের 
খড়ো'র প্রয়োজন। সময় হয়ে আসছে। তখনই 
৯৯১৪ সালের গোড়ায় জাড়াতাঁড় করে আঁকা হয় 
বেলজিয়ান নসংহ নিয়ে 'অনলাভা” 'নাগিনীর 
চিৎকার", উদ্ডীন “রাজমদুকুট', “মৃত্যুদণ্ডিত নগর” 
এবং অন্য সেইসব ছাঁক যার অর্থ আমাদের কাছে 
বোধগম্য হয় পরে। 

“মৃত্যুদান্ডত নগর, ছবিটি দেখে গা ছমছম 
করে। লাল মেশান্যে সবুজ রঙ্ডের এক বিশাল 
করে রেখেছে বাঁহর্গমনের সমস্ত পর্থ, তার মরণ- 
আঁলঙ্গনে এই যেন চূর্ণ হয়ে যাবে পাথর। 
রোয়োরখের কোনো বাস্তবধমর্শ নিসর্গাচত্র বা 
এঁতিহাঁসক প্রসঙ্গের ক্যানভাস না নিয়ে গোঁ্ক 
যে ঠিক এই প্রতীকধমর্প ছাবিটিই বেছোছলেন, 
তার একটা মানে আছে পম্ভবত। 

'অনলাভা,... সারা আকাশ ছেয়ে গেছে 
আগ্মিকান্ডের রাক্তম ছটায়। বেলাজয়মের 
রাষ্ীপ্রতদক অন্মসরণে রাীতিপ্রধান শৈলাঁতে 


আঁঙ্কত এক িংহমযর্ত ভূপাতিত, তার সামনে 
মধাযুগীয় এক কেল্লার কাছে নিশ্চল যোদ্ধা। তার 
তরবারি আর ঢাল মাটিতে ঠেকানো, আগুনের 
তান্ডবের সামনে তা নিম্কষল। বাঁক শুধু 
সসম্মানে কর্তব্য পালনে মৃত্যুবরণ ৷ 
ঠোঁকয়ে শপথ নিয়েছে সামারক মৈনীর। কিন্তু 
স্পম্টতই তরবাঁর উদ্যত হয় নি ন্যায়ের জন্য, 
সাফল্যের আশা নেই তাদের । মাথা থেকে মদকুট 
খসে ভেঙ্গে যাচ্ছে আকাশের পুদ্‌রে। 
গকনারে সাবেক কালের পোশাক পরা আঁস্ির 
একদল লোক! কিসে যেন ভয়ানক নাড়া খেয়েছে 
সবাই, উত্তোজত আলোচনা করছে। পাঁলতকেশ 
এক বৃদ্ধ হাত তুলে আবেদন করছে আকাশের 
শিনচে নগরের ধবংসস্তুপের 'দিকে। 

নিজের দৈবজ্ঞসূলভ" স্বপ্নকে রোয়েরিখ 
অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় রূপ 'িয়েছেন। রুশ 
প্রতীকবাদশদের প্রিয় লাল রঙ ছাঁবতে আছে 
অনেক। শঙ্কার শিহর জাগে তাতে। ওন্তাদের 
মতো শিল্পী কাজে লাগিয়েছেন নাগ, দেবদৃত, 
সর্বভুক হনতাশনের বাইবেলোক্ত পাঁরাচিত 
কল্পপ্রাতমা, লৌকিক মহাখথা অনুসরণে প্রকৃতির 
ভৌত শক্তিকে বিজড়িত করেন মানাবিক ব্যাপারের 
সঙ্গে, পুরনো রুূশী দেবপট (আইকন) অথবা 
শপ্রন্টের আদলে তাকে করে তোলেন প্রথাশ্রয়ী। 
১৯১৫ সালে পশজ্প জগত প্রদর্শনীতে 
রোয়োরখের এইসব ছবি সাত্য করেই চাণ্টল্য 
জাগায়। তাঁর সহজবোধ্য প্রতীক অব্যর্থে তুলে 
যাকে রক্তল্লানে টেনে এনেছে সে দেশটার ভয়াবহ 
অসহায়তা। 

প্রথম বিশ্বযদ্ধের খবর রোয়োরখ পান 


হছে 


তালাশাকিনোতে। স্বদেশভক্ত সন্তান, যে মনে 
করে শাস্ততে এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক্যেই 
কল্যাণ, কী সে করবে? প্রশ্নটা জটিল এবং 
শোকাবহ। 
সর্বাস্তঃকরণে রোয়োরখ ছিলেন রুশ জনগণের 
পক্ষে। এরীতহাঁসক ও দেশপ্রোমক হিশেবে তিনি 
জানতেন যে স্বভাম রক্ষায় জনগণের সংকল্প 
ুদৃঢ়। তিনি লেখেন: আমাদের জাঁমকে ছারখরে 
আ্রোতাঁদ্বনন, পাইনকুঞ্জ হয়ে উঠছে আরো 'প্রয়তম, 
আদরণীয়। বাইরের ও ভেতরের প্রাত ইন্টি জাম 
যে জনগণ রক্ষা করছে সেটা এইজন্য নয যে ওটা 
তাদের, তার কারণ এ জাম সৃন্দর, অপরূপ, 
সাত্যই নিগ্ড় মহৎ তবপর্ষে ব্যাপ্ত ।' 

প্রন্থুত থাকলেও উগ্র শোভিনিস্টদের বিরোধী 
লেন তিনি। শাসক ওপর মহলের আগ্রাসনী 
আভসন্ষির সঙ্গে দেশ কল্যাণের সম্পর্ক যাঁরা 
দেখতে চান নি, রুশ ব্যাদ্জীবাদের সেই অংশের 
সঙ্গে তানি নার্ঘধায় যোগ দয়েছিলেন। রোয়েরিখ 
তৎক্ষণাৎ স্থির করলেন, যুদ্ধকেই ধিক্কার দেওয়া 
তাঁর কর্তব্য। 

৯৯১৯৪ সালে রোয়েরিখ আঁকেন 'মানবজাতির 
শন, নামে পোস্টার। তাতে তিনি লুভেন, 
শানাতন, রেইমসের সাংস্কৃতিক ধৰংসকান্ডে 
আঁভশাপ দেন। পোস্টার্টি পাঠানো হয় ফৌজে 
এবং সামারক এলাকাগদীলতে। শান্তর জন্য 
শিজ্পীর উদ্ধেগ প্রকাশ পেয়েছিল মানবপ্রাতভার 
সূক্কাতি সংরক্ষণের জন্য সংগ্রামে। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্কাতির স্মরাণকা সংরক্ষণের 
করোছিলেন রূশ-জাপান য্দ্ধের সময়েই? প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় তিনি প্রশনাটকে ব্যাপক 
জনসমাজের বিবেচনার জন্য পেশ করেন, চেষ্টা 


করেন তাতে রাষ্ট্রীয় গরুত্ব অর্পণের জন্য৷ রুশ 
ফোজের অধিনায়ক মণ্ডলী এবং ফ্রান্স ও মার্কন 
বাভন্ন দেশের মধ্যে উপযুক্ত চুক্তি মারফত 
জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক অর্জন যদ্ধের কালে 
রক্ষা করা হয়। 


নির্বোধ বিলাস ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে 
নয়। সত্য ও সুন্দর যে ঈশ্বর, তার তপদ্ব 
অপব্যয়ে অক্ষম । শিল্প একটা চাহিদা। শিল্প 
জীবন। মান্দর কি বিলাস? গ্রন্থ আর জ্ঞন কি 
হতে পারে অপবায় ? শিল্প যাঁদ হয় একটা মহান 


তাঁর স্বভাবাসদ্ধ উদ্যোগে রোয়োরখ তাঁর 
প্রকল্পের কথা জানান নানান উচ্চপদস্থ ব্যাক্তিকে 
এবং ১৯১৫ সালে স্বয়ং জার নিকোলাইকেও, 
কিন্তু ব্যাপারটা এগুল না বিশেষ। তা সর্তেও 
সামারক সংঘর্ষের কালে সাংস্কৃতিক মূল্য রক্ষার 
সংকল্প থেকে রোয়োরখ বিরত হন নি, তার 
কার্যকরণই একটা বড়ো জায়গা নেয় তাঁর পরবর্তাঁ 
সামাজিক ক্লিয়াকলাপে। 

য্দ্ধের শ্ঘরু থেকে রুশ রেড ক্রুসের কাজেও 
অংশ নেন রোয়োরথ। ১৯১৫ সালে আহত 
ও শঙ্গ; সৈনিকদের শিল্প স্টুডিওগলির 
কমিশনের সভাপাঁত নির্বাচত হন 'তানি। 
রোয়োরখের উদ্যোগে শিল্প প্রণোদন সমিতির 
বিদয়লয়ে বিশেষ ক্লাস খোলা হয় আহতদের 
শিক্ষাদানের জন্য। 

য্দ্ধের কালে রোয়োরখের প্রবস্বগ্যীল একটি 
ধিবশেষ রূপ নেয়। ফ্দদ্ধ নিয়ে তাঁর স্কেচগাঁলতে 
য্বদ্ধকে তিনি ছঃয়ে যেতেন কেবল আলগাভাবে। 
যদ্ধ তার সমগ্র অমোঘতায় [শিল্পীর কাছে ছিল 
এক বিকট ব্যাপার। তাই শিজ্প ও জ্ঞানপ্রচারের 
মূল কাজ থেকে বিচ্যুত হত না তাঁর ভাবনা । 
'যা্াকালের বাণী" প্রবন্ধে তিনি লিখলেন : 
জন্য, সর্বমানাঁবক গঠন ও সৃজনের জন্য। ভাবি এই 
কথা জেনে রেখেই যে বর্ষ ছাড়া সৃজন অসম্ভব। 
সর্বাগ্রে, স্ষ্টর কথা বলার আঁধকার আছে কি 
আমাদের ৪ মহাসংগ্রামের 'দিনগুলোয়ঃ যখন 
শিল্প নির্বাক হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়ঃ যখন 


৫৯ 


প্রয়োজন ও সমুচ্চ জীবন, তাহলে অবশ্যই 
বর্তমানেও শিল্পের কথা বলা চলে। শিল্প বাদ 
মাথা নত করা উচিত। আর সেটা অবশ্যই নেহাৎ 
চাকুরিতে নয়, রুচির মহিমায়নে, আত্মোপলান্ধর 
বিকাশে, প্রাণের উত্থানে । সমূন্নত পথের প্রবর্ত- 
নায়। 

যুদ্ধের সময় রোয়োরখের শজ্পে রুদ্র 
পূর্বাভাসের স্থান নেয় লোকযান প্রসঙ্গ । যাঝে 
মাঝে শিল্পী তা অবারিত করেছেন লোকের 
পরিতাণে আগত তাপস বিষয়ে এরীতহ্যগত ধম্মায় 
ধারণা অবলম্বনে, যেমন 'মহান উীস্তউগের কাছ 
থেকে শিলামেঘ সারিয়ে দিচ্ছেন ন্যায়পর প্রকোপ”, 
“অর্ণবিষান্রীদের জন্য ন্যায়পর প্রকোপপির প্রার্থনা' 
(১৯১৪), 'রোগরাতা পান্তেলেইমন', তনাটি 
পলক' (১৯১৬) ছবিতে । কখনো কখনো তাঁর 
আঁকায় নিছক রুপকথার চরিত্র দেখা দেয়, যেমন 
গিণাকনী” (১৯১৬), অথবা তা আশ্রয় করে 
“আকাশের শরক্ষেপ __ পৃথিবীর বল্ল 'প্রাণের 
আলয়” (১৯১৫)? 

যুদ্ধকালীন চিন্রগ্লিতে নিরুপায়তা জাগে না। 
আরগ্নপরণক্ষাতে তান ভীত নন। 
বিশ্বযুদ্ধের সময় জ্ঞানপ্রচারের ক্ষেত্রে বেশ 
বেড়ে যায় রোয়েরিখের ক্রিয়াকলাপ । গোর্ক এবং 
সমরবিরোধী মনোভাবের অন্যান্য রুশী 
বৃদ্ধিজীবাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকে ঘন 


ঘন। ষৃদ্ধ যে তাঁর পাতা সৃজন পথ থেকে তাঁকে 
সরাতে পারে নি রোয়োরখের এই শ্রমভারাক্রান্ত 
কাজকর্ম ষেন তার পারচায়ক। 

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তেমন নয়! তাঁর পক্ষে 
আতি গুরত্বপূর্ণ একটা ক্ষেন্র প্রাচ্যচর্চার 
পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে যায় ষ্দ্ধে। আর 
সেইটেই একটা 'নর্ধারক ভূমিকা 'িয়োছিল তাঁর 
জীবনে । তাঁকে যে দেশগুলো টানছে তাদের 
বিষয়ে একমাত্র পঃিগ্গত সংবাদে সীমিত থাকা 
তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব, যুদ্ধের ঠিক আগেই তিনি 
এশিয়ায় একটি বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীয় আভযানের 
জন্য কিছু ?িছন ব্যবস্থা [নিয়োছলেন। 

১৯১৯৩ সালে রোয়োরখ প্যারিসে সাক্ষাৎ করেন 


ইন্দোনেশীয়, ভারতীয় ও [তব্বতীয় শিল্পের 
ব্যাপারে পশ্ডিত। গলবেভ তখন সবে 
িরেছিলেন ভারত থেকে, আবার সেখানে যাবার 
উদ্যোগ্ন করছেন। রোয়ৌরখ তাঁর সঙ্গে একব্রে 
প্রাচ্য দেশাদি সমীক্ষার একটি পারকল্পনা 
আলোচনা করেন এবং পিটার্সবৃর্গে ফিরে প্রবন্ধ 
লেখেন 'ভারতের পথ” যা শেষ হয়েছে এই কথায় : 
'সর্বাবধ সাফল্য কামনা কার ভ. ভ. গলবেভের, 
অশেষ ভাংপর্যপূর্ণ ও আনন্দময়ের আশা করি 
তাঁর কাছ থেকে... রানে কালো কালো সরোবরের 
কাছে সমবেত হচ্ছে ভারতীয় নারী। হাতে 
প্রদীপ । ঝুনঝুন বাজছে মাহি ঘাণ্টি। ডাকছে পাত্র 
কাঁছিমদের । খাওয়াচ্ছে। নারকেলের খোলায় প্রদীপ 
বাঁসয়ে তা ভাসাচ্ছে জলে। সৌভাগ্যের কামনা 
করছে। ভাবিষাৎ গৃনছে। লান্দরের আঁধিষ্ঠান 
ভারতে। প্রলোভিত করে ভারতের পথ । 

সে পথ বহুকাল থেকেই হাতছানি দিচ্ছে 
রোয়োরথকে, তাতে পদাপণের জন্য কোমর 
বোধে লাগলেন শিল্পণ। স্বদেশের পণ্ডিতদের 


গবেষণা কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য প্রাচ্যের 
দেশ ও জাতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে 
তোলায় তাঁদের প্রয়াসে রোয়োর যোগ দিতেন! 
যেমন, জীবন্ত বৌদ্ধ এীতহ্যের অনুশীলন এবং 
বৌদ্ধধর্মের বিরল প্রদর্শনী পিটার্সবুগে আকৃষ্ট 
করার জন্য রুশ প্রাচ্যবিদরা একটি বোদ্ধ মন্দির 
নির্মাণের প্রস্তাব দেন। তাতে সাহায্য করার 
কমিটিতে রোয়োরখও ছিলেন৷ কাঁমাটির বৈঠক 
হত সাধারণত প্রখ্যাত ভারতবিদ ই, প. মিনায়েভের 
ভাগ্নি খনেইদার বোনেদের বাঁড়তে। 

ফ. ই. শ্যেরবাৎস্কির উদ্যোগে ভারত থেকে 
আলোচিত হয় কাঁমাটতে। রোয়োরখ তাঁর 
শদনালাঁপর পাতায় লিখেছেন: 'মসাজদ ও 
বৌদ্ধ মন্দিরের সঙ্গে এমন চমৎকার সহচর হত 
কালোপযোগণী ও অপূর্ব। শোরবাংস্কির প্রস্তাব 
আমরা লুফে নিলাম। রুশ প্রাচ্যাবদরা 
বিজ্ঞানের অন/রক্ত হওয়ায় পরস্পরাবরোধী 
ধর্মের মধ্যে গোঁড়া পার্থক্যের পরোয়া করতেন 
সবচেয়ে কম আঁভিন্জ হ্থপাতর তত্বাবধানে হিন্দু 
মন্দির খুলে ফেলে বোম্বাই থেকে সমদদ্রুপথে 
পটার্সবূর্গ পাঠাবার কথ্য হয়। কম ভাড়ায় 
আলোচনাও শুর হয়োছিল কিন্তু স্বভাবতই সবই 
চাপা পড়ে যায় যুদ্ধের ফলে। 

শিল্প প্রণোদন সাঁমাতর বিদ্যালয়ের বাস্ত 
পাওয়া কয়েকজন . ছাত্রকে ভারতে পাঠাবার 
আয়োজন করোছিলেন রোয়োরখ, ন্তু এখানেও 
যুদ্ধ হল অস্তরায়। টার্সবূর্গে একটি ভারতীয় 
িউজিয়ম খোলার খুবই ইচ্ছে ছিল তাঁর? 
ভ. ভ. গলবেভের সংগ্রহ থেকে কিছ প্রদর্শনপ 
সামগ্লপ্ পাবার আশা করোছিলেন রোয়োরখ, 
বিজ্ঞন অকাদোমর কাছে আবেদন করেন যেন 


তাদের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া 
হয়। 

একটু বিশেষ করে বলতে হয় আগাভান 
সম্পর্কের কথা । বৈকাল পারের এই বুরিয়াত 
বৌদ্ধ শিক্ষা লভ করোছিলেন তিব্বতে, বহাঁদন 
ছিলেন লাসায়, এবং দালাই লামার বিশ্বাসভাজন 
হয়ে ওঠেন। বিশ শতকের গোড়ায় তিব্বতে 
ব্রিটেনের আগ্রাসনী নীতি যখন রাঁতিমতো 
শংকাজনক হয়ে ওঠে তখন 'ব্রাটশ উপনিবেশ- 
বাদের পথরোধ করার উদ্দেশ্যে তিব্বত সমেত 
মধ্য এশিয়ায় রাশয়া যাতে সক্রিয় হয় সেজন্য 
রুশ সরকারের সঙ্গে কথ্যবার্তা বলার জন্য দালাই 
লামা দরাজয়েভকে রাশয়ায় পাঠান তাঁর জরুরী 
দত হিশেবে। 

রোয়োরখ তাঁর সাধ্যমতো আগ্াভান 
দরাজয়েভের দৌঁতোর পোষকতা করেছিলেন । এর 
জন্য এ দরাঁজয়েভ মারফতই দালাই লামা 
রোয়েরিখকে ধন্যবাদ জানান ও স্মারক উপহার 
পাঠান । 

একটু আগে বেড়ে বলা যাক যে অক্টোবর 
বিপ্লবের পর আগাভান দরজিয়েত বাস করতে 
থাকেন সোভিয়েত ইউানয়নে এবং বুরিয়াতিয়ার 
লামা নবীকরণ আন্দোলনের একজন 'বাঁশষ্ট নেতা 
হয়ে ওঠেন। বিপ্লবের সময় এ আন্দোলন 
সোভিয়েত রাজের পক্ষ নেয় এবং মঠকে মেহনতা 
গোষ্ঠীতে পাঁরণত করে বৌদ্ধ ধর্মাচারকে 
সংস্কারের প্রয়াস পায়। 

অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই 
রোয়েরিখের এই দ় প্রতায় জন্মে যে প্রাচোর 


সঙ্গে পারচিত করাই সমাজের কাছে তাঁর ব্যাক্তগত 
দায়ত্ব। সার্থকভাবে তা পালনের জন্য প্রয়োজন 


চা 


প্রাচোর জনগণের সঙ্গে, তাদের প্রাচীন সংস্কাঁতি 
ও অবিনাশ এঁতিহ্যের সঙ্গে জীবন্ত ফেগ্াযোগ ! 
আর আমরা দেখাছ 'ভারতের মহাপথে' পদার্পণের 
জন্য ইশল্পী কীণ প্রণালীবন্ধ প্রন্থুত চাঁলিয়েছিলেন 
আমূলভাবে। এ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অর্থ 
তাঁর পক্ষে ছিল নিজের কাছেই ?নজেকে পাঁতিত 
করা। 

১৯১৫ সালের গোড়ায় নিউমোনিয়ায় আশ্রান্ত 
হন রোয়োরখ ! রোগটা এত গুরুতর আকার নেয় 
যে শবর্জোভয়ে ভেদোমাস্ত' পান্নকায় মে মাসে 
তাঁর স্বাস্থ্যর হাল সম্পর্কে বুলেটিন বেরতে 
থাকে। ফাঁড়া কেটে গেলে ডাক্তারেরা তাঁকে 
ক্রিময়ায় বায়,পারবর্তনের পরামর্শ দেন। কিন্ত 
রোয়োরখকে টানল তাঁর প্রয় নভগোরদ অপ্টল 
ওঁদকে য্দ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হয়ে উঠছিল। উনি 
নোটে লিখলেন: 'মাঁটতে লদাটয়ে পড়ে আমরা 
শুনতে পাই। মাটি বলছে, সব কেটে যাবে, 
তারপর ভালো হবে! আর প্রকাতি ষেখানে দূ, 
ভূগর্ভ যেখানে অনাহত, মানুষের মুলাধারও 
সেখানে দু, অনচ্ছঙ্খল। 

রোয়েরিখের স্বাস্থ্য ফিরছিল ধাঁরে ধরে । ঘন 
ঘন ব্ঙ্কাইীটিইস আর নিউমোনিয়া থেকে চাকং- 
সকেরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বড়ো শহরে থাকা 
তাঁর পক্ষে ক্ষাতিকর। কাজকর্ম থেকে বোঁশ দূরে 
সরে না যাবার জন্য রোয়েরিখ ঝাঁড় ভাড়া করলেন 
সের্দোবল (সর্তাভালা)তে, লাদোগা হদস্ছ 
শৈলশ্রেণীতে পাইন বনের মাবখানে। স্থায়ী 
বসবাসের জন্য সপাঁরবারে সেখানে উঠে আনেন 
১৯১৬ সালের উিসেম্বরে। জায়গাটা 
শপটাসব্দির্গের কাছাকাছি হওয়ায় সময়ে সময়ে 
সেখানে গিয়ে শিজ্প প্রণোদন সাঁমাতির বিদ্যালয়ের 
কাজকর্ম দেখা তাঁর পক্ষে জন্ভব হত। কিন্তু 
রোগের প্রকোপ মাঝে মাঝে এমনই বাড়ত যে 


১৯৯৭ সালের মে মাসে তান উইল করে ফেলার 
মনস্থ করলেন: 

“আমার যাঁকছন আছে, যাকিছন প্রাপ্য তা সব 
দিয়ে যাচ্ছি। যখন তিনি প্রয়োজন বোধ করবেন 
তখন তিনি তা সম্মন সমান ভাগে দিয়ে দেবেন 
আমাদের পূত্র ইউার এবং সৃভিয়াতোস্লাভকে 
ওরা থাকুক মিলেমিশে, খাটুক স্বদেশের 
হিতসাধনে। রুশ জনগণ এবং নিখিল রুশ 
শিল্প প্রণোদন সমিতির কাছে আমার অনুরোধ, 
তাঁরা যেন আমার পারবারকে সাহায্য করেন, 
সাহায্য করেন এই কথা মনে রেখে ষে জীবনের 
সেরা বছর ও ভাবনাগ্যালকে আম দিয়েছি রূশ 
শিল্পালোকের সেবায়। বিদ্যালয়ে আমার দ্বারা 
প্রাতিষ্ঠিত রূশ শিল্পের মিউজিয়মকে আঁধকার 
দিচ্ছি আমার মরণোত্তর উপহার [হিশেবে 
মিউজিয়মের জন্য আমার কোনো একটা শিল্পকর্ম 
বেছে নিতে । বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, আমার 
কথা তাঁরা যেন ভাবেন ভালো মনে, কেননা আমি 
ছিলাম তাঁদের ভালো সনদ । ৯ মে, ১৯১৭ সাল, 
পেব্রগ্রাদ। শিষ্পী নিকোলাই কনজ্তাক্তনোভিচ 
রোয়োরিখ । 

পাড়া এবং সের্দোবলে বাস পাতার কারণে 
বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে রোয়েরিখকে সামাজিক 
কিয়াকলাপ থেকে খানিকটা সরে যেতে হয়, তবু 
অল্প যেটুকু তিনি করতে পেরোছিলেন তাতেই 
বেশ পারিচ্কার হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তার ধারা। 
জার সরকার উচ্ছেদের অল্প পরেই ১৯১৭ 
সালের ৪ মার্চ গোঁ্ক তাঁর ভবনে চিত্রকর, 
স্যাহাত্যিক, শিল্পীদের একটি বড়ো দলকে সম- 
বেত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রোয়োরিখ, 


চে 


একটি কমিটি 'নর্বাচিত হয়, রোয়োরখও থাকেন 
তাতে । ৬ মার্চ গোর্ক, রোয়েবিখ, বেনয়া ও 
দবাঁজনাঁদ্কির স্বাক্ষরে এক আবেদন যায় শ্রমিক 
কৃষক প্রাতানীধ সোভিয়েতের কাছে। তাতে 
বলা হয়: 

দ্দুক্ত রাশিয়ায় শিল্পের বিকাশ স্পার্কত 
প্রশ্নে ব্যাপৃত শিল্প কমিশন দেশের 
স্মরাণকাগ্যীলির সংরক্ষণ, নতুন স্মরাঁণকার 
ব্যাপারের পারচালনার জন্য সংস্থার মৃসাবিদার 
প্রম্ন স্থিরীকরণে তার শাক্ত তুলে দিচ্ছে শ্রামক 
সোনিক প্রাতনাধ সোভিয়েতের হেফাজতে, এই 
সিদ্ধান্ত কামিশন গ্রহণ করেছে সর্ববাদী- 
সম্মতর্ুমে... 

এ প্রস্তাবে সায় দিতে দোঁর করে নি সোভিয়েত । 
'ইজভোৌস্তয়া পন্ধিকার নবম সংখ্যাতেই 
কার্যীনর্বাহী কমিটির আহ্বান প্রকাশিত হয় যা 
আঁচরেই পেগ্রাদ ও তার আশেপাশে সেটে দেওয়া 
হয় দেয়ালে। তাতে বলা হয়োছিল : 
নাগাঁরকগণ, রক্ষা করদন প্রাসাদ, এগুদিল হবে 
করদূন চিত, মৃর্তি ভবন, এগুলি আপনাদের 
এবং আপনাদের পূর্বপ্রূষদের আত্মিক শক্তির 
রূপায়ণ, একটা পাথরও ছোঁবেন না, রক্ষা করুণ 
স্মরণিকা, হম্য, প্রাীন সামগ্রী, দাঁললপর 
এসবই আপনাদের হীতিহাস, আপনাদের 
গর্ব? 

শ্রামক সোনিক প্রা্তানাধ সোভিয়েতে আবেদন 
পাঠিয়ে কাঁমশন একই সময়ে অনুরুপ প্রস্তাব 
নিয়ে দ্বারস্থ হয় সামায়ক সরকারের। তারাও 
গোর্কর সম্মেলনে প্রস্তাবত লোকেদের 'নিয়ে 
সংশ্সিন্ট কমিসারয়েত গঠনে রাজী হয়। শিল্প 
কমিশনে গৃহীত ও প্রচাঁরত একটি দাঁললে (যাতে 


অন্যান্যদের ভেতর রোয়োরখেরও গ্বাক্ষর ছিল) 
বলা হয়: 'পদরনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে অস্বাভাবিক 
অবস্থায় আমাদের শিল্পজীবন কাটছিল তাতে 
হয়েছে এমনাকি প্রায়ই তা রূপায়িতও হচ্ছে। 
তাদের বোশর ভাগই যেহেতু শিকপরুষচির দাঁব 
মেটায় না, তাই রাজদরবার ও বাদশাহণী সম্পান্তির 
প্রাক্তন মান্তিমন্ডলীর কমিসারের অধীনস্থ বিশেষ 
শিল্প সম্মেলন এবং শ্রামক সোনিক প্রাতানাধ 
অনুমোদত শিল্প কমিশন এই দিদ্ধান্ত নিয়েছে 
যে সরকারী ও সামাঁজক যেসব প্রতিষ্ঠান এই 
সমস্ত স্মৃতিত্তন্তের, বিশেষ করে রমানভ বংশের 
স্মৃতি দীঘস্ছায়ী করার ব্যাপারে পাঁরচালনায় 
আছে, তাদের কাছে সনির্ব্ষ অন্রোধ 
করা হোক যেন এই সমস্ত স্মরাঁণকা গড়ার কাজ 


বন্ধ করা হয় এবং সৃচিত কাজ ও প্রকল্পের দববরণ 
কমিশনকে (শীত প্রাসাদ) 

কমিশনের ব্যাপক গণতাল্মিক কর্মসঁচর 
সঙ্গে মিল ছিল জ্ঞানালোক প্রচার বিষয়ে রো- 
যোরখ দুম্টিভঙ্গির। [তান বিশ্বাস করতেন যে 
িবকাশের এক অভাবিত সুযোগ আসছে, যে 
সাধনায় ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ আভিজ্ঞতা হয়েছে 
তাঁর, চাইতেন তাতে লেগে থাকতে । ৯৯১৭ 
সালের ১৯২ নভেম্বরে তান পেগ্রাদে লিখে 
পাঠান: “আমি শিল্পের সেবা করেছি ২৫ বছর, 
সাধামতো রক্ষা করেছি রুশী লৌকিক মর্যাদা, 
পথ করে দিয়েছি তরুণদের, সৌভাগ্য বোধ 
করব যাঁদ আমার আঁভজ্ঞতা উপকারে লাগে ভাঁবষ্যং 
শ্ল্পকম্দের । * 


৬। দূরের ডাক 


“আছি সের্দোবলে, অসচ্ছ _ ফের পুনঃ পুনঃ 
এসেছে ফুসফুস প্রদাহ । কবে যাবে ঈশ্বর জানেন। 
জানলায় বৃষ্টির ঝাপট। সামনে আমার নূট 
হামসনের বইয়ের পাতা খোলা, তাঁর ছোটো 
মাপের জীবন। সেই একই জাহজ-ঘাটা। ছোট্র 
শহরের সেই একই রকমের "আগ্রহ-অনাগ্রহ... 
হামসুনী কৃষ্টিতে বাস করা কঠিন... ১৯৯৭ 
সালের অক্টোবরে রোয়োরখ খোলেন 
বশজ্পবেত্তা আ. প. ইভানোভকে। 

কারোলয়ার প্রায় পাণ্ডববাঁজত শহরটার 
কূপমন্ডূক আবহাওয়ায় হাঁপ ধরত রোয়েরিখের । 
কটু সস্থ বোধ করলেই ছ্টতেন পেরগ্রাদে । 
শীশল্প প্রণোদন সাঁমাতির বিদ্যালয়ে যে গোলমাল 
চলছিল তাতে খুব উীদ্বিগ্ন বোধ করতেন রোয়ে- 
'রখ। টাকার ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল খারাপ । তান 
শনজে খাঁতিয়ান টেনে নানারকম প্রস্তাব দিতেন, 
তাতে সংকট কাটয়ে ওঠা যেত। তবে শিক্ষকদের 
মধ্যে মতভেদটাও আর্থিক ব্যাপারের চেয়ে কম 
দ্শ্চস্তার কারণ হয় নি। 

শিল্প প্রণোদন সাঁমতির বদ্যলয়কে ভান্তি করে 
জনগণের মুক্ত অকাদোম গড়ার একটি প্রকল্প 
রচনায় প্রবৃত্ত হন রোয়েরখ। ৯৯৯৭ সালের 
নভেম্বরে তান পেরগ্রাদে বিদ্যালয়ের কাঁমাটিকে 
খলখে পাঠান : 


৬৪ 


এখনো আমার স্বাস্ছযের উন্নাত হয় ন। হিমেল 
বায়ুর চিকিৎসা প্রয়োজন। কমিটি আমায় 
বিদ্যালয়ের যে প্রকজ্প রচনার ভার দিয়োছিল তা 
সম্পূর্ণ হয়েছে! ব্যাপারটা যাতে আটকে না থাকে 
অধ্যক্ষ, কিংবা সচিব অথবা উভন্নকেই আমার কাছে 
দেব। আশা কার আমার প্রস্তাব থেকে সাঁমৃতির 
কাছে গ্রহণযোগ্য একটা শিল্পীয় ও জ্ঞান-প্রচারণ? 
প্রাতিষ্ঠান বোরয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যেদ্ধার 
করে যথাশীঘ্ম আমার প্রিয় কাজে ফেরার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করছি।” 

৯৯১৭ সালের বসস্তে ও গ্রীব্সে পেররগ্রাদ এসে 
রোয়োরখ বুঝোছলেন যে বিদ্যালয়ের সমস্ত 
শিক্ষকই যে তাঁর প্রকল্প সমর্থন করবেন, 
ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। তাঁদের অনেকেই 
উত্তম অতীত যাগ প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন 
দেখাছলেন, কালহরণের নীতি নিয়েছিলেন, 
সামায়কভাবে স্কুল বন্ধ করে দিতেও আপাত্ত 
ছিল না তাঁদের । 

১৯৯৮ সালের গোড়ায় কামিটির আঁধকাংশ 
সদস্য যখন স্কুল বন্ধ করে দেবার দিকে ঝোঁকেন, 
রোয়েরখ তখন তাঁর প্রকল্পের সমর্থনে একটি 
প্রীতবেদন রচনা করেন। তার যে খসড়াটা রয়ে 


[মিউাজয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


রশ 


পবিত্র দ্বীপ। ১৯১৭। রাষ্ট্রীয় 


“পবিত্র বসত্ত'। মণ্ঠসজ্জার দ্কেচ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রূশ 
মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 


শপয়ের গযপ্ট' মণ্টসজ্জার দেকচ। ১৯১২ রাণ্ট্রণয় রূশ 
িউজিয়ম, লেনিনগ্রা।দ। 


'ভগিনশী বিয়ান্রিস'। মণ্টসজ্জার স্কচে। ১৯১৪। রাস্ট্রীয় 
রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 


আসনের ধনজা। ১৯২৫। গোর্কি রাষ্দ্রগয় মিউজিয়ম, 
গোকি?। 


লাল ঘোড়া। ১৯২৫। গোর রাস্্রীয় মিউজিয়ম, গোর্কি। 


সখের ঘোড়া। ১৯২৫। গোর্কি রাস্টীয় িউজয়ম, 
গোকি?। 


মৈত্রেয় ॥ বিজয়। ১৯২৫। গোর রাষ্ট্রীয় [িউজিয়ম, 
গোকি। 


গেছে সেটা রোয়োরখের পুনর্গাঠানক 
ঘটনাবাঁল সম্পর্কে তাঁর দৃ্টিভাঙ্গর দিক থেকেও 
সমূহ উল্লেখযোগ্য। যখন ব্যদ্ধিজীবাঁদের 
অনেকেই যেকোনো বৈপ্লাবক নবপ্রবর্তন্য থেকে 
নিজেদের সাঁরয়ে 'িচ্ছিলেন, রোয়েরিখ তখন 
একেবারেই ভিন্ন ভাবনায় আলোটড়ত। 
প্রতিবেদনের মন্সাবিদায় উাঁন লখোছিলেন ; 
'কমরেডগণ, বিপুল গ্দরুত্বের প্রন আমাদের 
বিবেচনা করতে হবে। দেশের আর্থক জীবন 
সংহত না হওয়া পর্যস্ত খুবই 1হসেবীর মতো, 
খুবই ভেবোচন্তে কাল কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন। 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে আমাদের এবং 
ছাদের সঙ্গে একরে বাঁচাতে হবে আধাদের 
জনগণের, আমাদের মুক্ত শিঞ্প ববদ্যালয়। 
অবশ্যই শন্রুভাবাপন্ন, অনুপব্েগী লোক পাওয়া 
যাবে যারা ঘোরালয করে তুলবে বিদ্যালয়ের 
অবস্থ্য। আমি জ্মনি যে গত বসন্তে স্কুলের 
ব্যাপারে এমন ?কছন রটানো হয়োছিল যা বাস্তব 
অবস্থার টিপরাত। অসত্য কথনে কুণ্ঠিত না হয়ে 
মুখে মুখে খবর ছড়িয়েছিল। জনগণের জশীবনে 
শিল্পের মহান তাংপর্যে আমরা বিশ্বাস কররি। 
কমরেডগণ, যতই দুরুহতা আমাদের সামনে 
থাকুক, দৃঢ়ভাবে এই কথা মনে রাখব যে জনগণের 
আলোকপ্রাপ্ত সর্বদাই মানবজাতির সবচেয়ে 


এই ভাষণে খ্বই বৈশিষ্ট্য-সূচক “কমরেড” 
সম্বোধন, যাতে তখন ছু পিছ: বুদ্ধিজীবীর 
পাত জবলত। অজান্তে, হয়ত অক্টোবর বিপ্লবের 
সবাঁকছদ নূতনত্ব পরো গ্রহণ না করেও রোয়োরখ 
গোড়া থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের ন্যায্যতা ও 
অমোঘতায় নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠেন। নিজের 
পাঁরিকল্পনায় তিনি পুরনো জীবনে প্রত্যাবর্তন 
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প্যরোপনুরি নাকচ করেন, কখনো তার সমর্থনে 
দাঁড়ান নি। 

১৯৯৭ সাল থেকে শ্নর? করে রোয়োরখের 
ধদনালাপ ও স্যাহাতাক রচনায় বারম্বার এসেছে 
প্রাচা ও ভারতবর্ষের উল্লেখ, উদ্ধত দেওয়া 
হয়েছে প্রচ্য দার্শনিকদের লেখা থেকে । মানব- 
জাতির রহস্যময় দতিকাগারে পেশছনোর সংকর্প 
তাঁর দূঢ় হয়ে উঠল। তাঁর অপ্রকাশিত একটি 
রচনা -_ বিক্য হশিজ্পী শেষ করেছেন এই কথায় : 
সৈকতে অসংখা ধূসর শিলা, তরঙ্গের 
আঁলঙ্গনধৌত চাগুড় মস। উদ্ব্যাটিত করন 
তাদের । হাতুড়ি মেরে জীবিত করে তুলুন। তার 
ভেতরে আছে নশলা, পোখরাজ, হায়াঁসম্থ। 
ঝকমকে স্ফটিক। লক্ষ লক্ষ বছরের সপ্চয়। ভেঙে 
ফেললেন? গ্র্যানাইট ঃ ফের কোআর্খস আর স্বচ্ছ 
পাথর? পরণক্ষা করন, খঃজুন। সব পাথরই 
সাধারণ... হতাশ হবেন না। বিশ্বাস রাখন। একটা 
দেশান্তরে কত জাঁবন দেয় যাযাবর পাঁখরা? 
প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ এই নিদেশি দিয়েছেন... এর 
পর “গীতাঞ্জাল' ও গাীতিমাল্য' থেকে উদ্ধতি। 
রোয়োৌরখের এই সময়কার "চন্তা সম্যক প্রকাশ 
পেয়েছে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত এবং 
পরে 'আশীর্বাদের পথ গ্রন্থে প্রকাঁশত তাঁর 
রূপকধমর্ণ “অগ্মিশখা' পর্রোপন্যাসে। এর মূলে 
আছে আত্মজীবনের কিছ, 'দিক। অপ্রয়োজনীয় 
সবকিছন িসজন দিয়ে জীবনের নতুন পর্ব শ্দরু 
জ্যানয়েছেন এতে। 
বিশাল পাঁরবর্তনটার মৃলকথাটার সঠিক 
মূল্যায়ন করে রোয়োরখ কায়রেশে চলতি 
ঘটনাবলিতে 'দিশা খুজাছলেন। 'দিনালাপতে 
১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর তআঁরখ দেওয়া একটা 
লেখায় আমরা পাঁড়: 'মানবজ্জাতকে ষে এক্য 


ডাক দিচ্ছে তাতে বিশ্বাস করি। প্রবল আহবন 
আর ভবিধ্যদ্বাণীকে জানি, জানি না ঘটমানকে। 


ডজন কলোমটার দূরে ক ঘটছে, নিজেই তার 
যথেষ্ট খবর রাখতেন না। তাঁর চিঠিপত্র ও 


খীতিহাসক হিশেবে রোয়োরখ অতনঈতের 
শিক্ষার ওপর ভান্ত করে নিজের পূর্বাভাসে 
উপনীত হবার প্রয়াস পান: “একের সোপান 
জীবনে দেখা দিয়েছে একাদিন নয়। দেখা দিয়েছে 
তিক্ততার সঙ্গে... হয়ত এখনো এটা মান্র 
পরবান্দভব? িখ্যা ও শন্তুতার বনিয়াদ এখনো 
শক্ত। একের যা পরিপন্থী তা সবই এখনো 
অভূতপূর্ব এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 
কথা ভাবতেন রোয়োরখ : "গড়ে উঠছে এঁক্ের 
আরো একাঁট সোপান। দিছ7 দিন আগেও মনে 
হত এঁক্যের সমস্ত কথাই অলীক স্বপ্ন। 'কন্তু 
ফের ধ্বনিত হয়েছে তারই বাণী, সে বাণী 
এখনো রূঢ়, প্রাচীনের উচ্চ দব্যবাণীর মতো নয় । 
রাষ্্রপাট কেপে উঠে জনস্‌জনের দ্বারস্থ হয়েছে। 
আর জনগ্রণই এঁকোর প্রথম সোপান । 
রোয়োরখ বিশ্বাস করতেন যে রাশিয়ার বৈপ্লাবক 
ঘটনাবাঁল দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে 
ভ্রাতৃত্বের জন্য জায়গা সাফ করছে) [তানি 
লিখেছেন: 'জীবনের এই সামঞ্জস্যের জন্য 
উঠছে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে দিয়ে তবে শ্রেণী 
সংগ্রামের উত্তাল সম্দ্র পারহার করেই সংস্কৃতির 
বিশ্বমান্দিরের সোপান বেয়ে আরোহণ করা যাবে 
সখশীর্ষে বলাই বাহল্য শিল্পীর এ ক্বপ্প ছিল 
ইউটোপায়। 

বিজ্ঞান ও শিল্পের অরাজনোতিকতা বিষয়ে যে 
ধারণা পোষণ করতেন কেবল একা রোয়েরিখ নন, 
তাতে প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে বাস্তবতার সঠিক 
বোধা শিল্পীর মনে হয়োছিল, জ্ঞান ও রূপের 
কাছে সর্বজনীন আবেদনে শন্ুতার অবসান হবে 
বিশ্বে। অথচ তাঁর নিঃসঙ্গ ভবন থেকে মার কয়েক 
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দিনালাঁপ থেকে অনুমান করা যায় যে পিটা্সব্যর্গ 
আর ছারখারের সংবাদই পেশছত তাঁর কাছে। 
ঘটনার অবজেকাঁটভ ধারণা না থাকায় ব্যাশয়ায় 
ভাঙচুর এবং িউজিয়ম, গ্রল্থাগার, স্মরাঁণকা, 
শজপসামগ্রীর ধবংসপ্রাপ্তি বিষয়ে গুজব আর 
বৈদেশিক সংবাদপত্রের মতলববাজ রিপোর্ট 
শিল্পকে ব্যাকুল করে তুলত। 

রোয়োরখের জীবনকথায় সাধারণত অনুক্ত 
থেকে যায় তাঁর কাতার 'দিকটা। অথচ তাঁর 
নিজের কাঁবতা প্রসঙ্গে তান বলেছেন: 'জীবন 
থেকে পাওয়া চিন্তাবেগই 'পবিন্র চিহ্ন" “বন্ধুদের 
কাছে, 'ছেলেটাকে' রূপক কাঁবতার উৎস।" 
রোয়েরিখের কাবিতামালা রাঁচিত হয় ১৯০৭ 
থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে। তাঁর কোনো কোনো 
কবিতা বেরিয়েছিল প্রকেবিপ্রব প্রকাশনায়। 
১৯২১ সালে বার্লন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 
কাবগ্রন্থ 'মোরির ফুল', এর বেশির ভাগই লেখা 
১৯৯৬--৯৯১৯ সালে, অর্থাৎ কারোলয়ায় 
থাকাকালে । যেমন সমদ্ধ আত্মজীবন্ধমূলক 
উপাদান তেমানি সাহিত্যিক 'সাদ্ধর দিক দিয়েও 
কিতাগ্ীল চিত্তাকর্ষক। রোয়েরিখের আগ্নের 
মস্ত ছন্দের কবিতা ও কাঁথকায় ছিল স্লাভ 
তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব ১৯১৮ সালে লেখা রোয়োরখের 
'আশিসধন্য' কবিতায় আছে: 
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ভাব, কাব্যরুপ, চিত্প্রাীতমা এমনাক শব্দচয়নেও 
কবিতাটি বরীন্দ্রনাথের কাছাকাছি 


* কী করে দোৌখ তোমার মুখ ? 
ক্ষমাসদন্দর মুখ, 
বোধব্দাদ্ধর চেয়ে সুগভীর, 
স্পর্শাতীত, শ্রবপাতীত, অদৃশ্য আম হাঁকি 
হৃদয়, সন্বোধি আর শ্রম! 

রূপ ধবাঁন রুচি যা জানে না 

যার শুরু নেই, শেষ নেই, তা কে জানল? 
অন্ধকারে যখন থেমে যায় সবক, 
অরুর পিপাসা আর সাগরের লবণ, 
পথ চেয়ে থাকব তোমার দ্যাতর। 
তোমার মুখের সামনে 

সূর্য দ্যাতিহীন। দাতিহশীন 

চাঁদ। তারা না, শিখা না, 

ব্যাং না। দ্নাতিহশীন রামধনু, 
মেরুজ্যোতির ছটা নেইকো সেখানে। 
সেখানে তোমার ম্খের দয়তি, 

তারই আলোয় সবার প্রভা। 

অন্ধকারে জবলজবল করে 

তোমার দন্যাতর কাঁণকা, 

আর আখার মৃদিত আখতে 

তোমার অপরূপ আলোর উল্ভাস! _ অনু 


চি 


৬৭ 


অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পে্গ্রাদে 
একবার। অস্বাস্থ্য সত্তেও ১৯১৮ সালের 
জানদয়ার মাঝে শিল্প প্রণোদন সমিতির 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের অধিবেশন 
পাঁরচালনা করেন তিনি নিজে। তাঁর রচিত 
সংস্কারের প্রকল্প গৃহীত হয় সম্মেলনে? 
বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানো সম্ভব 
হাচ্ছল না বলে ১৯১৭ সালের অগস্ট মাসেই 
তিনি অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
সামীয়কভাবে সে পদে যান ন. খিমনে। রোয়োরখ 
থাকেন কাঁমিটির সদস্য ও অছি। 

শকস্তু এখন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গেই 
যোগাযোগ ছিন্ন হবার উপক্লম হল। ১৯১৮ 
সালের জান্যয়ারতে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয় 
ফিনল্যান্ডে, রূশ ফেডারেশনের সঙ্গে তা মৈত্রী 
চুক্তি সম্পাদন করে, ফলে ফিনল্যান্ডের ভাগে 
পড়া সের্দেবল আর পেতরগাদের মধ্যে চলাচলে 
কোনো বাধা হত না। কিন্তু ওই বছরেরই মে 
মাসে জার্মান সৈনযদলের সাহায্যে ফিন বুর্জোয়ারা 
প্রাতক্রিয়াশশীল রাজ কায়েম করে এবং অনেক 
দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় ফিনল্যাপ্ড ও সোভিয়েত 
ইউানিয়নের মধ্যেকার সীমাস্ত। 

৯৯১৮ সালের গ্রাঁম্মে অবশেষে স্ছু হয়ে 
উঠলেন নিকোলাই রোয়োরথ। একটা মফস্বল 
শহরে বসে থেকে থেকে ক্লাস্ত হয়ে পড়োছলেন 
তিনি, স্থগিত রাখা বৈজ্ঞানিক কাজে গফরতে পেরে 
খ্শ হয়ে উঠলেন। আগের মতোই রোয়োরখের 
পরিকল্পনায় প্রথম স্থান নিল প্রাচ্যে যাত্রা 
রাশিয়ার প্রাত এটা তাঁর কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন 
'তান। তাঁর দিনীলিপিতে ১৯৯১৭ সালের ২৬ 
অক্টোবর তারিখ দেওয়া এই মন্তব্য পাই 
(ঁদনালীপর কিছ; কিছ? উপাদান "তান 
'আগ্বিশখ” উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন): 


'ভারতের আচার্যদের আভূমি আভবাদন কাঁর। 
আমাদের জীবনের 'বিশৃঞঙ্খলায় তাঁরা এনে 
দিয়েছেন সত্যকার সৃজন, প্রাণের আনন্দ আর 
আসন্নপ্রসবা স্তব্ধতা। চরম প্রয়োজনের মৃহদর্তে 
তাঁরা অহন জানিয়েছেন আমাদের । প্রসন্ন, 
প্রত্যয়জনক, প্রাজ্ঞ” 

রোয্োরখের পক্ষে এ আহবানে সাড়া 'দয়ে 
দরষাল্তায় নামার অর্থ জীবনের একটা নতুন পৃষ্ঠা 
খোলা আর যে বইখানির প্রস্তাবনায় নিঃস্বার্থ 
স্বদেশসেবার কথা বলা হয়েছে, তার কাজ চালিয়ে 
যাওয়াই সে পৃজ্ডার নির্বন্ধ। রোয়োরখ সে কথা 
ভোলেন ি। 

প্রাচ্যে রোয়োরখের বহদবর্ষ বসবাস এবং 
১৯১৮ সালে ফিনল্যান্ড থেকে সোভিয়েত 
ইউানয়নে 'না-ফেরায় দেখা দিয়োছিল হরেকরকম 
অনুমান আর পরস্পরবিপরীত মন্তব্য। কিন্তু 
মহাফেজখানার মালমশলা, 'দনালাপ, ৯৯৯৭ 
১৯৯১৯ সালে রচিত তাঁর সাহিত্যকর্ম তথা তাঁর 
সমস্ত পরেকার ন্রিযনাকলাগ থেকে এ বিষয়ে 


সামাজিক মতামত গড়ে উচোছিল মাক সবাদ চর্চা 
থেকে নয়। নবব্যবস্থায় তাঁর বিশ্বাস পন্ট হয়োছল 
ভাবনার অনেক বৈশিষ্ট্য প্রাতাবাম্কত হয়েছিল 
তাতে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দুনাথ, রোয়োরখ 


চে 


প্রায়ই যাঁদের উদ্ধাতি দিয়েছেন তাঁরা উভয়েই 
সমাজতন্ত্রের সন্গে তাঁদের সহমার্মতা ঘোষণা 
করেছেন একাধিক বার। যেমন, সম্পাত্ববানদের 
ক্ষমতার বিরদ্ধে সংগ্রামে জনগণের জয় হবে 
ভাঁবব্দ্ধাণী প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এই ধরনের কথা 
বলোছলেন যে বৈশ্য শ্রেণী যেমন রাজ্মবকুট ও 
রাজদণ্ডের অবসান ঘটায়, তেমন নিচুতলার 
নিপীড়িত শ্রেণীরা সামাঁজক অন্যায় ও 
সম্পাত্তগত অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে শদ্ররাজ্য 
প্রাতষ্ঠা করবে। 

তবে প্রাচ্যের ভাববাদী মনীষাঁরা সমাজতন্তের 
প্রীত অনুকূল মনোভাব পোষণ করলেও মনে 
করতেন মাক্সবাদ একপেশে রকমের 
'অর্থনীতিসর্বস্ব', সমল্রত আধ্যাত্বকতার' ঘাটতি 
আছে তাতে । নিকোলাই রোয়োরখও এই ভ্রান্তিটার 
প্যনরাবৃত্তি করেছেন। 'মৃত পজির তল্া' উচ্ছেদ 
করে মানবজাতির ইতিহাসে নতুন যুগ স:চনার 
যে নির্বন্ধ রাশিয়ার ওপর বর্তেছে, তাতে বিশ্বাস 
করেও রোয়োরখ মনে করতেন যে সামাঁজক 
বিপ্লবের প্রয়োজন 'অধ্যাত্বীকরণ'। “একা, প্রবন্ধের 
খসড়ায় আমরা পাড়: 'ভইয়েরা, জানি না ওখানে, 
পাহাড়ে আপনারা কী ভাবছেন। হয়ত আমার 
কথা অবাস্তর। কিন্তু লোকে বলেছে তার দরকার 
আছে... প্রাণের কাছে আসতে হবে। প্রাণের আলো 
নেভানো অসম্ভব। অন্য প্রথ নেই। এভাবে 
দীর্ঘকাল চালিয়ে যাওয়া চলে না। শহর 
থেকে শহরে ছনটাছ। শুনাছ বাঁধানো তোরণে 
ঘর্ঘর। পাথুরে জামতে রস্তগতি পদপাত... সর্বদা 
মনে রাখব যে আমরা জানি অল্প দিনে পদার্পণ 
করে, রাত শুরু করে আমরা মনে রাখব যে 
এই লিখনটঃও শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধাতি 
দিয়ে। এইভাবে রাশিয়ায় যা ঘটছে তা নিয়ে 
রোয়োরখের ভাবন্‌ জড়িয়ে থেকেছে প্রাচ্য বিষয়ে 


তাঁর চিন্তার সঙ্গে। এমনাঁক তাঁর 'আগ্নিশখা'ও 
শেষ হয়েছে ভগবদ্ীতাপ্র উদ্ধাততে : 'যাঁর 
দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত তাঁকে অবিনাশী 
জেনো। কেউ এই অব্য়ের বিনাশ করতে পারে 
জীর্ণ বদ্ধ ত্যাগ করে অন্য নূতন বন্দ গ্রহণ করে 
সেইরুপ দেহণী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে 
অন্য নব শরীর পান। অতএব যুদ্ধ করো?” 
'য্দ্ধের এই ডাক ধ্বনিত হয়েছে শিল্পীর 
চিন্রকলাতেও। 'পাবি্র দ্বীপ”, 'উত্তরণী দ্বীপপহ্ঞ্জ, 
এখনো যায় নি” 'পাহাড় আর শিল্াতট, 'লাদোগা” 
উিত্তর' প্রভৃতি ১৯১৭--১৯১৮ সালে আঁকা 
কারোলিয়ার নিসর্গ দৃশ্য শ্বাসত ছববিগনাল ছাড়াও 
স্কেচ করেন তা নিয়ে: প্রোথিত ভান্ডার” 
বাইনীর উষাঁধ', “আদেশ”, "পাব আগুন', 
বিজয়ী । 

চন্রাবীল রচিত হয়েছে স্ক্যাশ্ডিনেভীয় 
আতিকথা অবলম্বনে, কিন্তু অতিকথা সেখানে 


প্রতীক্ষায়” স্কেচের ভিত্তিতে ১৯১৮ সালে 
রোয়োরখ আঁকেন 'কারোলিয়া ॥ চিরস্তন প্রতণক্ষাণ । 
আত্মজীবনের স্মর লেগেছে ছবিটিতে। নির্জন 
উপকূলে শিলা-নাড়র মধ্যে চারটি মর্ত _ 
একজন নারী, তিনজন পুরুষ দৃদ্টি তাদের 
দিগন্তে নিবদ্ধ। দীর্ঘ যান্রার সময় এসে গেছে 
এই খবরের জন্য সবাই উৎকর্ণ। 

তখনই লেখা “সময়, কাঁবতাটির প্রসঙ্গও 


দাঁড়িয়ে উঠে আমরা প্রণাম জানাব । 

তীক্ষ চোখে আমরা চেয়ে থাকব, 

পেতে থাকব সতর্ক কান। 

শাক্তি চাইব, আর যেই সময় হবে _ 
বোরয়ে পড়ব। 


১৯১৯৬ সালে দুর যানায় বেরতে হলে শ্দধত 


শুধু অবলম্বন, তাদের মারফত শিল্প? ফুটিয়েছেন 
চলাতি ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব । 
প্রোথিত ভান্ডার হল জীবনের সুগনপ্ত সত্য। 
ধপশ্যাচিনী ডাকিনী তার সমস্ত পথ বন্ধ করে 
রেখেছে) কিন্তু বেজে ওঠে সংগ্রামের ডঙ্কা। 
পাবি আগদন (এই সময়কার কাঁবতায় "পাত্র 
চিহ”) দেখায় ভাণ্ডারের সন্ধানে ষেতে হবে কোন 
দিকে । চিহ্ের অপেক্ষায় আছে লোকে। তার 
হদিশ পেয়ে লোকে এগিয়ে যায়, মখোম্যাথ হয় 
দৈত্যদের। পরাস্ত হয়েছে দৈত্যরা, বজয়োতসব 
করছে ধনভাপ্ডারের 'বজয়ীরা। 


* রাজশেখর বস; কৃত 'মহাভারত-এর সারানুবাদ 
অবলম্বনে। _ অনুঃ 


৬৯ 


চ্ছাটাই যথেষ্ট ছিল না। নতুন রাষ্ট্রীয় সীমান্তের 
দ্বারা স্বদেশ থেকে বীচ্ছন্ন হওয়ায় সামারিকভাবে 
যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 

সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলির 
মধ্যে কোনো কৃটনৈোতিক সম্পর্ক তখনো ছিল না। 
অক্টোবর বিপ্লবে ভীত পুঁজিবাদী দিয়া সামারক 
হস্তক্ষেপে সমেত সর্বোপায়ে সাহায্য করাছল 
শ্বেতরক্ষীদের। সোভিয়েত প্রজাতন্দ ছিল 
রণক্ষেত্র ঘন বেন্টনে আবদ্ধ, একটা ফ্রুট 
কিলোমিটার দূর দিয়ে । ফিনল্যান্ডে হঠাৎ আটকা 
পড়ে গিয়েছিলেন রোয়েরিক আর সেখানকার 
যোগ 'দচ্ছিল সন্তিয়ভাবে। 


পেবপগ্রাদে ফিরতে হলে রাজনোতক 
স্থিতিশীলতার অপেক্ষা করতে হয় ধৈর্য ধরে। 
এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া থেকে 
দাঁড়াল সমস্যাসঙ্কুল। ব্রিটিশ রাজ ভারতের সঙ্গে 
পারিচয়ে রুশ বিজ্ঞানী ও পারব্রাজকদের সর্বদাই 
অনদমাত দিত নেহাৎ আনচ্ছাসহকারে ; সনতরাং 
ভাবতে হয় যে সমাজতান্রিক রাম্ট্র থেকে সেখানে 
যাওয়া বহ্কাল সম্ভব হবে না। 

ধকস্তু প্রাচের দেশভ্রমণে ক্ষাম্ত দেওয়া 
রোয়োরখের পক্ষে ছিল অসস্ভব। এতাঁদন ধরে 
তিনি যেসব পারকল্পনা ছকেছেন তা পূরণ না 
করে তান পারেন না। বিজ্ঞন ও শিল্পের 
ইতিহাসে তাঁর নাম যে অতুল্ন স্থানের আঁধকারী 
সেটা এই পারিকজ্পনা রূপায়ণের সঙ্গেই 
জড়িত। 

১৯১৮ সালে রোয়োরখ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন 
যে দেশে ফেরার আগেই ভারতবর্ষে াবেন। এমন 
উদ্যোগের প্রাথমিক অস্মাবধাগ্ীল ছিল নিছক 
আন্মক্ঠানক। বৈদেশিক নাগারকত্ব নেবার কোনো 
বাসনাই রোয়েরিখের ছিল না। রাশিয়া থেকে 
দেশাস্তরী হিশেবে প্রাপ্য তথাকথিত 'নানসেন 
পাসপোর্ট তিনি দূঢরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। 
অথচ দেশের বাইরে সামায়ক বসবাস তদুপারি 
রাষ্ট্র থেকে রাষ্টরান্তরে গমনাগমনে প্রয়োজন বাইরে 
যাবার পাসপোর্ট এবং ভিসা। এই দাঁললপত্রের 
ব্যাপারটাই তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় সর্বাধিক 
দৃচ্কর। জীবনের শেষ দিন পযন্ত তাঁকে 
যতরকমের প্রতায়পন্র আর অভিষানী পাসপোর্টের 
ব্যবস্থা করতে হয়েছে যাতে তাঁর গাঁতাঁবাধ 
সংকূচিত থাকত একটা স্মানা্দন্ট অঞ্চলের মধ্যে। 
১৯১৮ সালে টাকার ব্যাপারটাও বিশেষ ভালো 
ছল না। চিগ্রি এল সুইডেন থেকে। ১৯১৪ 
সালের বলটিক প্রদর্শনীর পর রুশ শিল্পীদের 


ছবি তখনো ছিল সেখানে, রুশী শল্প বিভাগের 
অবস্থাটা সম্পর্কে পাঁরচ্কার হয়ে নেবার জন্য 
প্রফেসর অসকার বিউর্ক রোয়োরখকে নিমন্ত্রণ 
করলেন স্টকহোল্মে। 

রোয়েরিখ সঙ্গে দঙ্গেই আমন্মণ গ্রহণ করে 
স্টকহোল্মে প্রদর্শনীর জন্য কথা কয়ে নিলেন। 
১৯১৪ সাল থেকে সুইডেনে তাঁর যে তাঁরশখানা 
ক্যানভাস "ছল তার সঙ্গে তান যোগ দিলেন 
সূর্যের ডাক", 'পরমানন্দ" 'রাতের নাইট” 'উত্তরী 
দ্বীপপুঞ্জ, এখনো যায় নি" প্রভৃতি । স্টকহোল্মে 
রোয়োরখের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ১৯১৮ 
সালের ৮ নভেম্বর এবং বিপুল সাফল্য লাভ 
করে। তাঁর অনেক ছাবি নে নেয় 'মউজিয়ম 
ও ব্যাক্তগত সংগ্রাহকেরা। রোয়োরখের নাম উঠল 
ইউরোপটয় সংবাদপন্লের পাতায়। 

য্বদ্ধের আগেই বিদেশে রোয়েরিখের জনীপ্রয়তা 
ছল প্রচুর। এই জনাপ্রয়তা এবং তাঁর নতুন 
সাফলাকে এখন রাজনোতিক উদ্দেশ্যে কাজে 
লাগাবার 'নীর্দষ্ট মহলের অভাব ছিল না। যেমন, 
প্রদর্শনীতে এক ভদ্রলোক রোয়েরিখের কাছে এসে 
চান নিভৃত আলাপের জন্য। কথা শুর; হল 
প্রশ্ন দিয়ে: 

“আপনি ইংলন্ডে যাচ্ছেন ?” 

'কোথেকে জানলেন 2” 

'অনেক কিছুই আমরা জানি, ইংলণ্ডে যাবার 
পরামর্শ আমরা আপনাকে দেব না। শিল্পের 
সেখানে কদর নেই, আর আপনার শিল্পকর্ম তো 
একেবারেই বুঝবে না॥ 


কাজ যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। সারা জার্মানিতে 


আপনার প্রদর্শনশ করার প্রস্তাব দিচ্ছি, গ্যারান্টি 
ধদাচ্ছ প্রচুর বিক্রির । 

কী গ্যারাশ্টি? 

'ক্ষযান চুক্তি করতে এবং আগ্রম দিতে আমরা 
রাজী 

স্মরণীয় যে এই আলাপ যখন হয় তখন 
অনেকখানি রুশী ভূমি অধিকার করে ছিল 
জার্মান। 

ণদনাঁলাঁপর পাতা'য় এর সঙ্গে রোয়োরখ একটি 
অর্থবহ টিস্পনি যোগ করেছেন: 'আগ্রমদতা 
অপচ্ছায়া,। পেট-মোটা থলে, অস্পম্ট নাম, 
হোমরাচোমরা খেতাব আর সন্দেহজনক ভাবনা 
নিয়ে এইসব অপচ্ছায়া রোয়োরথের বপছয নিয়েছে 
একাধিকবার, চে্টা করেছে তাঁকে নিজেদের পক্ষে 
টানতে আর এইসব বিফল পাঁড়াপণীড়ির 
পরিপ্রেক্ষিতে আরো স্পন্ট হয়ে ওঠে রোয়োরখের 
সত্যকার অভিপ্রায়। 
স্টকহোল্মে রোয়োরখ পাত্যই ইংলণ্ডে যাবার 
আর্জ পেশ করেন, কেননা ভারতের জন্য ভিসা 
দিত ব্রিটিশ ওুপনিবেশিক দপ্তর। তাঁর কপাল 
ভালো। লশ্ডনে 'রাজা ইগর' অপেরা প্রযোজনায় 
তাঁকে যোগ দিতে বলেন স. দিয়াগ্িলেভ। 
প্রযোজনা নিয়ে আগেই কথা হয়েছিল 'ব্রটিশ 
থিয়েটারের কর্মকর্তা বিচামের সঙ্গে। তানি 


কোপেনহেগেনে, এখানেও খুবই সাফল্যের সঙ্গে 
চলে তাঁর প্রদর্শনী) ১৯১৯ সালের শরতে তান 
যান লম্ডনে, কিন্তু মন তাঁর পড়ে ছিল ভারতে । 


৭5 


১৯২০ সালে লপ্ডনে রোয়েরিখের সঙ্গে যখন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়, তখন তান প্রাচ্যের 
স্বপ্ধ' প্যানেল-মালা নিয়ে খটছেন। প্রখ্যাত 
ভারতাঁয় সাহাত্যিক ও মনীষার সঙ্গে দেখা করার 
স্বপ্ধ রোয়েরখের বহু দিনের । 'গীতাঞ্জঁল' তাঁর 
মনে আবিস্মরণায় ছাপ ফেলোছল। রবীন্দ্রনাথের 
কথায় তানি লিখেছেন : 

শঈতাঞ্জীল একটা বিরাট আবৎকার... রূপের 
এক অনির্কচনীয় বানয়াদ, অপরুপ আলোর 
ফুলাকতে থরোথরো করে ওঠে মালিন্যহান প্রাতাঁট 
মানাবক হৃদয়, উল্লাসত হয়ে ওঠে। এই প্ৃপ, 
জনগণের প্রাণ নিয়ে এই বিশ্বজনীন সাড়া নিয়ে 
এসেছেন রবাীন্দ্রনাথ। কৈ উানিঃ ভাবনার আর 
অপুর্ব চিন্রকল্পের এই বিরাট পুরুষ কোথায় 
এবং কীভাবে থাকেন? প্রাচ্যের বিজ্তার প্রাঁত 
অনাদি কালের আসাক্ত রুপ আর অন্তরস্পশশ 
ঝতকার পেয়েছে কাবির বিস্ময়কর বাণীতে... স্বপ্ন 
ছল রবীন্দ্রনাথকে দেখব আর কাব নিজেই এসে 
হাজির হলেন ৯৯২০ সালে লপ্ডনে কুইন্স্‌গেট 
টেরাসে আমার স্টুডিওতে । রুশ ছবির কথা উনি 
শুনোছিলেন, দেখবার ইচ্ছে হয়োছল। আর ঠিক 
সেই সময়েই আমি আঁকছিলাম 'প্রাচ্যের স্বপ্না 
প্যানেলের ভারতীয় [সারজ। এই মিল দেখে 
কাবর বিস্ময়ের কথা মনে আছে। মনে আছে 
কী সুন্দরভাবে তান ভেতরে ঢুকলেন, তাঁর 
প্রাণের মূর্তি দুরু দুরু করে তুলল আমাদের 
ব্দক। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপে ভারত সফর বিষয়ে 
তাঁর বহ7 জিজ্ঞাসা রোয়েরিখ পরিষ্কার করে নেন। 
রোয়েরিখের সংকল্পে সায় দেন রবীন্দ্রনাথ এবং 
মনে হয় তাঁরই সহায়তায় ১৯২৯ সাল থেকে 
রোয়োরখকে নিয়ে লেখা বেরতে থাকে ভারতীয় 
অংবাদপন্রে, নিজেও তান মাঁকনি যুক্তরাষ্ট্রে 


গিয়ে সংবাদপরে রোয়ৌরখের 'শজ্পের উচ্চ 
প্রশংসা করেছিলেন 

প্রাচ্যের প্রতি রোয়েোরখের আগ্রহ যে ছিল 
আনর্বাণ, রোয়েরিথ তাঁর গবেষণা কাজের 
পাঁরকজ্পনাকে যে রূশ প্রাচ্যবিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে নেন নি, মহাফেজখানার বহ7 দলিল তার 
সাক্ষ্য। যেমন, নবীন সোভিয়েত প্রজাতল্দে 
প্রাচযাবদ্যার ক্ষেত্রে কী করা হয়েছে তার বিশদ ফর্দ 
করেছেন রোয়োরখ : 

“স. অলদেনবূর্গের সম্পাদনায় 'বৌদ্ধ শাস্ত্র এই 
সাধারণ নামে যে বৌদ্ধ রচনামালা প্রকাশের কথা 
ছিল, এই সময়ের মধ্যে তার দুটি খণ্ড বেরিয়েছে! 
এই রচনামালা ছাড়াও অকাদেমি 'ভারতাঁর 
দর্শনের স্মরণীয় রচনা, এই সাধারণ নামে 
ভারতীয় দার্শানক রচনার একটি অনবাদমালা 
প্রকাশের উদ্যোগ নয়েছে। ধর্মকশীর্তর রচনার 
অন্বাদ নিয়ে ১৯২০ সালে বোরয়েছে এই 
সারজের প্রথম খস্ড | অনুবাদ ও ভূমিকা অকাদে. 
ফ. শ্েরবাৎসিকর। প্রাচ্য লয়ে গ্রন্থাদি প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা উচিত ১৯২০ সালে প্রকাশিত “তব্বতের 
পণ্য স্থানে বৌদ্ধ তীর্ঘযাত্রী' নামে প্রফেসর 
গ, সিবিকভের বহ্যপ্রতীক্ষিত তিদ্বত বর্ণনা। 
খ্যতনামা পরিব্রাজক প. কজলোভও তাঁর তিব্বতে 
অন্যপ্রবেশের প্রচেন্টা নিয়ে একটি জনবোধ্য রচনা 
প্রকাশ করেছেন এবং বর্তমানে তাঁর সিচুয়ান 
আঁভযান্রার বিবরণ ছাপাবার কাজে নেমেছেন। 
বৌদ্ধ প্রদর্শনীতে যেসব বক্তৃতা পাঠিত হয়েছে, 
যাতে এই বিশ্ব ধর্মকে দেখানো হয়েছে একেবারেই 
অন্য আলোয়, তা প্রথমে আলাদা আলাদা 
পান্তিকাকারে এবং পরে একত্র সংকলনে একটি 
বিশেষ খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আছে: 
১) বুদ্ধের জীবন, অকাদে, অলদেনবর্গের 
বক্তৃতা; ২) ব্বদ্ধের দার্শীনক মতবাদ, অকাদে. 
শোরবাৎ্দিকর বক্তৃতা; ৩) দুর প্রাচ্যে বর্তমান 


৭ই 


বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্ববীক্ষা, প্রফে. রোজেনবের্গের 
বক্তৃতা; ৪) 'তব্বত ও মঙ্গোলয়ায় বৌদ্ধধর্ম 
প্রফে. ভনাদামর্ঘসভের বক্তৃতা...” 

রোয়োরখ পাঁরবর লণ্ডনে আসার পরই প্র 
ইউার লশ্ডন বশ্বাবদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা বিদ্যালয়ে 
ইন্দো-ইরানী 1বিভাগ্গে ভার্ত হন। এখানে প্রফেসর 
রসের পাঁরচালনায়-তাঁন সংস্কৃত ভাষা শিখতে 
শুরু করেন। পরে তান সংস্কৃত চ্চ চালিয়ে 
যান মার্কিন য্যক্তরাষ্টর প্রফেসর লানমানের কাছে। 
সেই সঙ্গে পাল ও চাঁনা ভাষাও শিখেতে শুরু 
করেন। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে তানি 
পাঠ নেন ইউরোপের বৃহত্তম প্রাচা বিদ্যা কেন্দ্রে 
সরবনিতে প্রাচ্য ভাষা বিদ্যালয়ে। এখানে তান 
সংস্কৃত, তিব্বতী, মঙ্গোল, চীনা ও ইরানী 
ভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণ করতে থাকেনা ১৯২৩ 
সালে প্যারিস বিশ্বাবদ্যালয় থেকে "তান পান 
ভারতীয় ভাষাবদ্যার মস্টার ডিগ্রি। প্রাচ্যবিদ্যায় 
জ্যেন্ঠ পুত্রের ভালোরকম প্রস্ুতির জন্য পিতা 
রোয়োরখের আগ্রহ ছিল তাঁর আযান 
পরিকল্পনার একটা বড়ো দিক। 

ভারত যাত্রার আয়োজন করলেও নিকোলাই 
কনন্তান্তনোভিচ রোয়েরিখ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
চিন্তা থেকে বিরত হন নি। লস্ডন থেকে তান 
লেওানিদ আন্দ্েয়েভের বিধবা পত়্ীকে লেখেন: 
থাটাছ। প্রদর্শনীর তোড়জোড় করছি! এখানকার 
কাঠগুড়ির মধ্যে আবাশ্য থাকাও চলে, নিজের 
দর্শক আর টাকাও মেলে, বিজ্তু রাশিয়া ছাড়া চলে 
কী করে? আম যে রূশী শিল্পী, পথিক হয়ে 
পাড় দিতে পারি দ্বনিয়া; কিছু ঘরের বাত তো 
জবলা চাই রাশিয়াতেই। 

প্রদর্শনী এবং মণ্টে দিয়াগিলেভের সঙ্গে একর 
কাজে নিকোলাই রোয়োরখের খযাতি ছড়ায় 
ইংলপ্ডে। তাঁর পারচিত মহল ছিল বেশ ব্যাপক ৷ 
'ব্রাটশ লেখক হার্বার্ট ওয়েলস আর জন 


গ্রল্সওয়া্দ, সংস্কৃতি ও শিল্পের কমর এইচ. 
রাইট, পি. ব্িয়াঙ্গুইন, এ. স্কট্‌স্, বি. বটমলেই 
প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই তাঁর ভালো সম্পর্ক গড়ে 
উঠোছিল। এই লশ্ডনেই রোয়োরিখের আলাপ হয় 
ভ্মাদমির আনাতোলিয়েিচ শিবায়েভের সঙ্গে । 
শিগািরই তানি চলে যান রিগায় এবং 'তারশের 
দশকে ভারতে ?গয়ে কয়েক বছর ছিলেন 
রোয়েরিখের সেক্রেটারি । 

'বাটিশ অধ্যাত্ববাদীদের সঙ্গে ঘানষ্ঠ সম্পর্ক 
রাখতেন ভ. 1শবায়েভ, তাঁর মারফত আদয়ারে 
চিরস্থায়ী আযানি বেসান্টের সঙ্গে পন্নালাপের ব্যবস্থা 
করেন রোয়েরিখ। ই. প. ব্লাভাত্স্কায়া এবং 
গ. স. অলকোট ১৮৭৫ সালে আধ্যাত্মিক 
সমাতির প্রাতষ্ঠা করেন নিউ-ইয়র্কে। ১৮৭৯ 
সালে তার কেন্দ্র সরিয়ে আনা হয় ভারতে, 
মান্রাজের কাছে আদিয়ারে। আধ্যাত্মিক মতবাদ 
গড়ে ওঠে ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে তার 
কয়েকাঁট 'নগন্বাদী ধারার প্রভাবে, এবং 
কর্মষোগ মানবাস্বার জন্মান্তর এবং পরমাত্মার 
আঁভব্যাক্ত হিশেবে বিবর্তনকে তা মানত। 
সাঁমাতির ক্র্যকলাপ বেশ দ্রুত ছাড়িয়ে পড়ে 
পশ্চিমের অনেক দেশে এবং প্রাচ্যের দর্শনচিন্তা 
সম্পর্কে আগ্রহ জাগাতে তা সাহায্য করে। খোদ 
ভারতে রলাভাতুস্কায়া, অলকোট এবং ১৯০৭ 
সাল থেকে সামাতর সভাপাঁত, প্রাক্তন 
সমাজতন্্রী, ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের সঙ্গে সংগ্রামের 
পক্ষপাতী আযান বেসাস্টের প্রতি লোকে অন্দরাগ 
পোষণ করত! সমিতির নেতৃবৃন্দ ভারতীয় 
বৃদ্ধিজীবীদের সেই অংশের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখতেন ষাতে ছিলেন বিবেকানন্দ, পরে 
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধণ, আরো পরে জওহরলাল 
নেহরু ও রাধাকৃষণণ। ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরোধশী 
ই, প. ব্লাভাত্স্কায়া খন ভারতে থাকতেন তখান 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা 


জওহরলালের পিতা মৃতিলাল নেহরু আধ্যাত্বক 
সাঁমীতিতে যোগ দেন! আযান বেসান্টও 
উপাঁনবেশিক পরাধীনতা থেকে ভারতের মুক্ত 
পরিকজ্পনা সমর্থন করতেন, জাতীয় কংগ্রেসে 
তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল বিপুল, ফলে তাঁর প্রাত বিরূপ 
ছিল 'ব্রাটশ রাজ। 

আঁবাশা ভ্যরতের রাজনৌতিক জাবনে 
আধ্যাত্মক সাঁমাতর গুরুত্ব বাঁড়য়ে দেখলে ভুল 
হবে। যেমন, জওহরলাল নেহরু তাঁর আধ্যাত্বক 
গরু ফ. ট. বক্স প্রসঙ্গে লিখেছেন : “...তাঁর 
এবং অধ্যাত্মবাদের কাছে আম নিজেকে খণী 
বোধ কার। তবে তার পর থেকে অধ্যাত্ববাদ 
আমার চোখে খাটো হয়ে গেছে বলে আমার 
আশতকা, দেখা গেল এপরা মোটেই বরন নন, 
একেবারেই সাধারণ লোক, যাঁরা বিপদের চেয়ে 
নিরাপক্স, শহীদের ভাগ্য ধরণের চেয়ে মোটা 


নেতৃবৃন্দের রীতিমতো পোষকতা লাভ করেছিলেন 
এবং সেখানকার সাগ্নাজ্যবাদবিরোধী মহলে 
জনাপ্রয় আযান বৈসাপ্টের সঙ্গে ভালোরকম 
পাঁরাচত হওয়া উঁচত বলে যে নিকোলাই 
রোয়োরখ গণ্য করবেন তা খ্বই স্বাভাবিক। 

ভারত এবং সেখানকার শাসকবিরোধণ ব্যক্তিদের 
সম্পর্কে রোয়োরখের আগ্রহে যাঁরা বিটিশ 
উপানিবেশের দেখাশোনার জন্য ভারপ্রাপ্ত, তেনারা 
তাঁর সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠেন। 'পিটার্সবর্গে 


এনাদের জানা বলেই মনে হয়। অন্তত অচিরেই 


রোয়োরখের এই বিশ্বাস জন্মাল যে তাঁর শিল্প 
নিয়ে ইংরেজদের উচ্ছ্বাস মোটেই ব্রিটিশ 
উপানবেশে একটা বৈজ্ঞানিক শিল্পীয় আঁভযান্রায় 
যাবার জন্য তাঁর আভিপ্রায়কে আমল দেয় না। 


মালেন' এবং 'তুষারিকা'র মণ্ঠসজ্জার ডিজাইন 
ইত্যাঁদ প্রসঙ্গের দিক থেকে এসব ছবি 
আমোরকানদের কাছে ছিল একাঁদকে অপারচিত 
অন্যাদকে মানবিক আদর্শ ও অঞ্কনের 'সদ্ধতায় 


তাড়াতাঁড় ভারতে পৌোছবার জন্য ১৯২০ সালের 
শেষেই জাহাজে বোম্বাই যাবার টিকিট পর্যন্ত 
কনেছিলেন রোয়োরখ, কিন্তু দে টিকিট কাজে 
লাগল না, আভযান্তা চালাবার অন্মাত পেলেন 
না তান, যান্া ভঙ্গ হল। 

রোয়োরখের রেখে যাওয়া দাঁললপন্রে এমন 
কোনো হাঁদস নেই যে ফিনল্যাণ্ড ছাড়ার সময় 
তান আমোঁরকা যাবার কথা ভেবেছিলেন। তবে 
লন্ডনে এভাবে আটকে থাকতে হবে তাও তাঁর 
করপনায় ছিল না, তাই টিকাগো শিল্প 


গ্রহণযোগ্য। ভারত যান্রার ছাড়পন্ন তখনো জয় 
করা যায় ন, আর মনে হয় এই খিটকেলশ ব্যাপারে 
আমোরকায় সহযোগনী পাবার আশা করোছিলেন 
শিল্পী । 

মাকির্ন হু্তরাম্টে রোয়েরখের ব্যক্তিগত 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে, 
িউ-ইয়কোরে বিঙ্গর গ্যাল্যারিতে। প্রদর্শনীর 
আগেই একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছিল িজ্পণ 
সম্পর্কে প্রদর্শনীর, সাফল্য হয় চমকপ্রদ । 

নিউ-ইয়কে দেখানো ১৭৫টি কাজের মধ্যে 
ছিল 'সন্ধ্যা' (১৯০৭), 'দেবদতদের ধনভাণ্ডার' 
(১৯০৭), 'ভারাঙ্গিয়ান সাগর (১৯০৯), "শেষ 
দেবদত (১৯১২), পিরমানন্দ, (১৯১৭), 
'ভাইকিঙ কন্যা (১৯১৭), “সূর্যের ডাক" 
১৯১৮), এখনো যায় নি” (১৯১৮), 'মাটির 
মেয়ে (১৯১৯), “বীর্য এবং প্রানের 
স্বপ্না সিরিজ থেকে স্কেচ, রাজকন্যা 


৭৪ 


একান্ত প্রত্যয়জনক। নিউ-ইয়রকের পরে শিকাগো, 
ফ্রান্িস্কো প্রতীতি আরো ২৮ট মার্কন শহরে 
যায় প্রদর্শনী । 

এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রদর্শনী চলার 
তন বছরে তাতে য্যক্ত হয় আমোরিকায় আঁকা 
ছবি। গ্রীম্মের সময়টা রোয়োরথখ ঘুরতেন 
আরজোনায়, নিউ মোক্সকোয়, কালিফো্নয়ায়, 
গিয়োছলেন মনহেগান দ্বীপে, আঁকেন ণনউ 
মোক্সকো' আর 'মহাসাগরের পালা" সারজ। এসব 
ছাবতে রুশী শিক্পীর অন্যতর চোখে দেখা 
মাকিন দর্শকেরা । 

একই সময়ে রোয়েরিখ আঁকেন পশ্চিমের কাছে 
একেবারে অপ্রত্যাঁশত “দাঙ্কৃতা” আক্ষোরক অর্থে 
মান কথাটা) 'সারজ। তাতে ছিল 'আমরাও 
ফটক খুলব”, 'আমরাও শিকার চালয়ে যাব 
"আমরাও খাটব” “আমরাও ভয় পাই না, 'আমরাও 
দেখছ”, নজেই বোরয়ে এসোছ', "সন্ত 'সয়োর্গ । 
এইসব ক্যানভাসে রোয়োরখ তুলে ধরেছেন তাঁর 
স্থাপত্য। এর প্রেক্ষাপটে রূুশী সন্ন্যাসীদের 
কণীর্তকাহিনী। তাদের সহজিয়া কর্মকান্ড আর 
আত্বক শ্চতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এমন 
আকর্ষণীয় করে, এমন আন্তারকতায় যে এত বছর 
পরেও তা আলোড়িত করে দর্শককে । তখন কিন্তু 
মার্কিনীদের কাছে এটা ছিল এক মহা আবচ্কার। 
স্বদেশের জন্য তাঁর মন-কেমন-করাটাকে রোয়োরখ 
রুপ দিয়েছেন অনবন্দনায়, আস্তত্বের সষমায়, যা 


আ্দত হয় প্রকাতির সঙ্গে অন্বয়ে, শান্তপরূ্ণ 
শ্রম ও মানাবকতায়। 
যেসব শহরে প্রদর্শনী হত সেখানে নিকোলাই 


দর্বিষহ... সপ্তাহান্তে অনেক লোকই ভাববে 
শহসেব মত্যে কত টাকা তাদের দিতে হবে। কিন্তু 
কিছু লোকে অন্তত একবার স্মরণ করুক 


রোয়েরিখ সাধারণত শিল্প এবং নৌতক ও 
নান্দনিক লালন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রমহলে 
এগযীলর খুবই কদর হয়েছিল। শ্রোতাদের তানি 
রূশী সংস্কীতির কথা বলতেন, পারম্পারক 
উপলাব্ধ এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ডাক 
দিতেন তিনি। 

ভবিষ্যতে নিউ-ইয়রকে ন. ক. রোয়েরিখ 
মউজিয়মের সহসভাপাঁতি, এবং রোয়োরখের 
ঘাঁনষ্ত সহযোগী জ. গ. ফসাঁদক তাঁর প্রদর্শনীর 
উদ্বোধনে রোয়োরখের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই 
বিবরণ দিয়েছেন: “..ভেবোছিলাম, এইসব হাজার 
হাজার লোকের দিকে চেয়ে, তক্ষুন যাদের ভুলে 
যাবেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 1শল্পী কী ক্লান্ত 
আর উদ্াসীনই না হবেন, কিস্তু আম দেখলাম 
তাঁর ঝলাঁকত নীল চোখ, তা থেকে কেমন একটা 
বিশেষ রকমের কল্যাণ আর মাহমা বিচ্ছারিত। 
লোকের অন্তরের গভীরে দ্াঁন্ট মেলে তান 
যেন তার সত্যকার মর্ম নির্ধারণে সচেম্ট।” 
মার্কন যুক্তরাল্টেও রোয়োরখ তাঁর সামাজিক- 
জ্ঞানপ্রচারণী ক্রিয়াকলপ চাঁলয়ে যান। মা্কন 
শ্রোতাদের সামনে প্রথম দিককার একটি বক্তৃতায় 
তানি বলেন: 

'সেরা লোকেরা জানেন যে রূপ ও প্রজ্ঞার পথ 
নিয়ে বারম্বার পুনরক্তি না করে সত্যসত্যই তা 
নিজেদের সামাজিক জীবনে সপ্টারত করা 
উাচিত। তাঁরা জানেন যে একটা সাহেবী পোশাকেই 
সংস্কতিমান মানুষের পরিচয় মেলে না। তাঁরা 
জানেন যে আমাদের যাল্দ্িক সভ্যতা আর প্রাণের 
আসন্ন সংস্কৃতির মধ্যে মরণপণ সংগ্রামের এই 
কালে স্যন্দর ও জ্ঞানের পথ সাবশেষ সকঠিন, 
মস গতানদগতিকতার হামলা সাঁবশেষ 


চি 


সাতদিনের মধ্যে সন্দর ও জ্ঞানের জন্য কী তারা 
দিয়েছে। 

শবাভন্ন জাতিকে যা নিকট করবে তেমন 
িজ্পের জন্য তান ছিলেন সংগ্রামী । সম্মিলিত 
শিল্পের ইনস্টিটিউট গঠনে তিন চালিত 
হয়োছিলেন এই ভাবনায়। ইনস্টিটিউটের কাজ 
সম্পর্কে তান 'লিখোঁছলেন: “মানবজাতিকে 
িলিত করে শিল্প। শিল্প এক এবং অখস্ড। 
শিল্পের শাখাপল্লব থাকবে অনেক, কিন্তু মূলটা 
একই। সংস্দরের সত্য অনদভব করে সবাই। পবিস্ন 
উৎসের তোরণ উন্মক্ত থাকা চাই সবার জন্যই। 
শিল্পের আলো নতুন অনুরাগে উদ্ভাঁসত করে 
অসংখ্য অন্তর। প্রথমটা এ অনুভূতি হয় অচেতন 
কিন্তু পরে তা সমগ্র মানাবক চেতনাকে পরিশহদ্ধ 
করে তোলে৷ কত-না নবীন হৃদয় অপরুপ ও 
সত্যের সন্ধানী। সেটা ওদের দিন। শিল্প 'দিন 
জনগণকে, সেখানেই তার স্থান । 

সাম্মলিত শিল্পের ইনস্টিটিউটে গড়া হয় 
ললিত কলা, সঙ্গীত, নূত্যকলা, স্থাপত্য, 
মন্টাভিনয়, সাহিত্য বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও 
দর্শনের শাখা নিয়ে বক্তৃতা কেন্দ্রী আমেরিকার 
সংস্কৃতি ও জ্ঞানের প্রায় একশ জন প্রম্মখ কমাঁ 
রোয়েরিখের ডাকে সাড়া দেন এবং পাঁরক্পিত 
কর্মসাঁচ অনসারে যুবকদের নিয়ে কাজ করতে 
রাজন হন। 

এর জন্য কী সম্বল ছিল িকোলাই 
রোয়েরিখের? প্রায় ছুই না। প্রথমে ঠিক 
ইয়কেরি শশজ্পণ হোটেলে" ঘর ভাড়া নেওয়া হবে। 
নবীন সঙ্গীতবেত্তা ম. লিখ্টমানের সঙ্গে 
রোয়োরথ একাদন রওনা দিলেন এই ব্যাপারে 


একটা চুক্তি করে নিতে । আর মেক্টরেপলটনের 
প্রবেশমূখেই পারচিত এক শিজ্পীর সঙ্গে দেখা 
[তানি প্রস্তাব দিলেন গ্রীক চার্চের ভবনে অবাস্থিত 
তাঁর প্রাক্তন স্টুডিও ভাড়া নিতে। সঙ্গে সঙ্গেই 
যাওয়া হল সেখানকার ডশীনের কাছে, আগেকার 
ভাড়াটের পক্ষে জায়গাটার টাকা জোটানো সম্ভব 
হচ্ছিল না, সেটি ভাড়া নেওয়া হল। এই করেই 
শুরু হয় সাম্মালত ?শজ্পের ইনস্টিটিউটের কাক্জ। 
রোয়োরথকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় গোটা 
ইনস্টিটিউটকে তান একটা কামরায় ঠাঁই দেবেন 
বলে ভাবছেন নাকি, তিনি জবাব দেন : 
প্রত্যেকটা গাছকেই বাড়া উাঁচত। প্রাতটি 
কর্মের ব্যাপারেও তাই। যাঁদ সেটা প্রাণবান হয় 
তাহলে বেড়ে উঠবে। যাঁদ মরাই তার নিরব 
তাহলে একটা কামরাই যথেচ্টেরও বোঁশি 
আর গাছটা বেড়েই উঠল। পাঠসচির 
চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য, গুণী শিক্ষক, অক্পাঁবত্তদের 
জন্য ভর্তির স্াবধা _ এসবের ফলে খুবই 
জনাপ্রয় হয়ে ওঠৈ ইনস্টিটিউট । 
িউ-ইয়র্কে অবস্থিত এই ইনস্টাটউটের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রায়ই একই কালে শিকাগোতে প্রাতষ্ঠিত 
হয় শিল্পী সঙ্ঘ 10০0 16975" (দীপ্ত হৃদয়?) 
এবং ৯৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে দেখা [দিল 
সংস্কৃতি কেন্দ্র 409:0728. 16003 
পেঁবশ্বের মুকুট”), যার কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের 
বিজ্ঞান ও সংস্কাতির কমাঁদের মধ্যে সহযোগিতা 
স্থাপন। তিরিশের দশকের গোড়ায় স্থাপিত হল 
সংস্কৃতির বিশ্ব লীগ। 
লগের কর্মসূচিতে ছিল শান্তির প্রচার এবং 
মল্যবস্তুর সংরক্ষণ নিয়ে কাজ, সেই সঙ্গে অগ্রণণ 
গবেষণার সমর্থন, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পালন 
সমস্যার অধ্যয়ন, 'বাভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
কৃতিত্বের বািনিময়। বলা প্রয়োজন যে এইসব 


সংস্কৃতির কল্যাণ প্রচারে তাঁর আস্তারক ও অদম্য 
প্রয়াসের তাঁগদেই। হাত গায়ে থাকা তাঁর পক্ষে 
ছিল অসস্তব। সাফল্যের সামান্য একটু সুযোগ 
পেলেই রোয়েরিখ তা কাজে লাগাতে ভুলতেন নাঃ 
সংস্কৃতি লীগ প্রসঙ্গে তান লিখোছলেন : 
“লীগের কথায় ব্যক্ত হয়েছে সমাজবোধ, এঁকা। 
দবশ্বজনীনতা কথাটার ব্যখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কেননা 
সত্য এক, সুন্দর এক, জ্ঞান এক, এ ব্যাপারে 
কোনো কথা-কাটাকাটি হতেই পারে না। তেমান 
সংস্কৃতির কথাতেও কোনো সুশিক্ষিত মাস্ত্ক 
তর্ক তুলবে না, কেননা আলোকের সেবা, সক্ষ 
সমযল্নত অন্তর _ এটা সর্বমানাবক॥ 

সংগঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন তার অধিকাংশই বেশ 
সাফল্যের সঙ্গে বিকাশ পেতে থাকে। স্বয়ং 
রোয়োরখের পক্ষে কার্যত ত সব পাঁরচালনা করা 
সম্ভব হচ্ছিল না। অসংখ্য প্রাতষ্ঠান চালান 
মণ্ডলীর সদস্য বা সম্মানীয় সভাপাঁত হিশেবে 
শুধু চেচ্টা করতেন তাঁর উদ্যোগে যারা সাড়া 
দিয়েছে তাদের উৎসাহ জীইয়ে রাখতে । 
আমোরকার সাংস্কৃতিক জীবন, তার টিল্প, 
শেষ করে আমাদের দেশে স্দাবাদত রকওয়েল 
কেন্টের সূ্টিকর্মে বিপুল ইতিবাচক প্রভাব 
ফেলোছলেন রোয়োরখ। আমোরকানরা নিজেরাই 
তা বলেন। মার্কন যুক্তরাম্ট্রে রোয়োরখের নাম 
বিস্মরণে লীন হয় নি, যে সাংস্কৃতিক কাজের 
সত্রপাত তিনি করেছিলেন তা আজো চলেছে 
অর্ধশতক ধরে। 
আমোরিকায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভারাক্রান্ত 
জীবনেও রোয়োরখ শধয ছবি আঁকার নর, 
থিয়েটারের কাজ, প্রত্কতাত্বক গবেষণা, প্রবন্ধ 


সংগঠনে রোয়েরখ যে অংশ নিয়োছিলেন সেটা 


৬ 


রচনার সময়ও করে ?নতে পেরেছিলেন। ৯৯২২ 


মালে শিকাগোয় 'তুষারকা” অপেরা চলে তাঁর 
মণ্টসজ্জায়। অনুষ্ঠানটি এতই সাফল্য লাভ করে 
যে রোয়োরিখের স্কেচ অবলম্বনে পোশাকের যেসব 
কাট ও অলংকরণ করা হয়েছিল, ভিজাইনাররা 
জা চলাত মরশুমের ফ্যাশনে কাজে লাগান। 

১৯৩০ সালে নিউ-ইয়রকে রোয়োরখের 
মণ্ঠসজ্জায় অন্যান্ঠত হয় স্ত্রাভিনস্কির “পাব 
বসন্ত" ব্যালের নতুন উপস্থাপনা । এ বারে নৃত্যের 


আদবাসীদের প্রাচীন সভাতার চিহ্ন অনধাবনে। 
১৯২১ সালের গ্রীষ্মে তিনি আরিজোনায় 
আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের জীবনযাতার পারচয় 
নেন এবং স্ান্তা-ফে'তে গূহাগৃহ নিয়ে অনুসন্ধান 
করেন। এসব বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ বেরয় বিশেষ 


নিবতে না দেওয়া কী অমান্ীষক কঠিন। 
জান, মুদ্রার তামস 'ববেচনায় যারা নিজেদের 
জীবন গড়ে তুলেছে তাদের ঘৃণা গায়ে 
মেখে এগ্যনো তোমাদের পক্ষে কা পাঁড়াদায়ক... 
রে মাণবক, তোকে আমি চান। পথে এত অবান্তর 
বজাঁনস তুই গাঁছয়েছিস আমাদের । সমস্ত তরুণ 
আর 'অনাঁভিজ্্দের' বিশ্বাস না করার পরামর্শ 


দিয়েছিস তুই। প্রাণ আর মর্মার্থের বদলে তুই 
এনেছিস বাহ্যিক রূপ । ছবির ফ্লেমকে তুই 
বে'ধেছিস সোনায়। তুই ঢুকেছিস পর্যদে আর 
লীগে, পূর্ণতার প্রয়াসকে তুই চাপা 'দয়োছিস 
সমাধখনকের বৃত্তিতে 
প্রাচার নৌতিক শিক্ষামালা আর রাশিয়ার 
সাম্প্রাতিক সামাজিক পুনগঠিনের সংগ্লেষ যে 
আবশ্যক, এই চিন্তাটা রোয়েরিখকে পেকে 
বসোঁছিল। 
তাঁর এমন কোনো বক্তৃতা বা প্রবন্ধ নেই যাতে 
রাশিয়ার উল্লেখ িংবা প্রাচ্য মনীষীদের রচনা 
থেকে উদ্ধত না আছে। তান যেন প্রতীচ্যে 
তাঁদের বাঁ বহনের ব্রত নিয়েছিলেন। এদিক 
থেকে ১৯২৯ সালের এপ্রলে লেখা “অরগ্যগামী 
ব্যাধ' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। তার আগে ছিল: 
দল কি রাশিয়ার রোয়োরখ _ নিন। দিল কি 
তক্বতের আল্লাল মিঙ্গ শ্রী ঈশ্বর _ 'নিন। 
শ্রো ঈশ্বর তিব্বতের সাধ্‌)। পরে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যরীতি অন্মসরণে তানি সম্বোধন করেছেন 
নিজেকে এবং ভাঁবধ্ৎ জীবনের পথ্থাচহন 
এ'কেছেন : 

».পশ্চাদ্ধাবত থেকে 

তুমি হয়ে ওঠো আক্রমক। 

দপ্ত, যারা আক্রমণে নামে, 

দন, যারা কৈফিয়ত দেয়। 

আত্মরক্ষা করুক অন্যেরা তুসি 

দাও হানা, 

কেননা জানো তো তুমি 

হকন বোরয়েছ। কেন 

এ অরণ্যে নও তুমি ভশত... 

খাদ তুমি পেরবে কেবল 

টিলার ওপরে উঠবে বলে। 

খাদের যে ফুল, সে তো 

নয়কো তোমার। নাবালের ক্ষাণম্লোত 

সেও নয়। পাবে তুমি ঝলাঁকত 

জলপ্রপাত, তাজা ঝণণর উচ্ছাস। 


ফুটে উঠবে সৌভাগ্যের পাঁরজাত ফুল। 
কিন্তু সে যে ফোটে 

শুধু উচ্চে। 

পাহাড়ের পাদদেশে হবে না খোঁয়াড়। 
তোমার মূগয়া 

শুধু উচ্েঃ তুমি ও শিকার 


মাক্নি ্ুক্তরাম্্রে থাকলেও নিকোলাই 
রোয়োরখ মুহূর্তের জন্যও ভারত যাত্রার প্রন্থীত 
থামান নি। আস্তর্জাতিক সাংস্কাঁতিক সংগঠনাঁদি 
মারফত আমোরকা ও ইউরোপীয় দেশের যেসব 
বৈজ্ঞানক ও শিল্পীম় প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর 
যোগাযোগ হয়োছিল, ব্রাটশ উপানিবেশে বৈজ্ঞানিক 


এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন) 
রোয়োরথকে আমন্লণ করেন ভারতবর্ষে । কিন্তু 
ততাঁদনে এশিয়ায় তাঁর ভবিব্যত ক্রিয়াকলাপকে 
অধ্যাত্ববাদের সঙ্গে আর জড়াবেন না বলে শিজ্প? 
স্থির করে ফেলৌছলেন। খুবই মনে হয় যে কছ, 
কিছ? অধ্যাত্ববাদীকে সন্তস্ত করে তুলোছল 
রোয়েরিখের সোভিয়েত প্রীত। সর্বাগ্রে এটা 
প্রযোজ্য রূশশ আধ্যাত্মিক সাঁমাতর নেত্র? 
আ. কামেন্সকায়ার ক্ষেত্রে, অক্টোবর বিপ্লবের পর 
ইনি দেশ ত্যাণ্ধ করে সুইজারল্যান্ডে চলে যান, 
আদিয়ারের সঙ্গে সরাসাঁর যোগাযোগ রাখতেন 
তিনি। 

অন্তত ১৯২২ সালের অগস্টে রোয়োরখ 


গ্রবেষণার আভিযান্রা চালাবার অন্মমাতি লাভের 
জন্য তাদের সমর্থন সংগ্রহ করার চেন্টা করছিলেন 
শতান। 

খোদ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগও বাঁদ্ধ পেতে 
থাকে। প্রথমটা তা চলে ভ. ?শবায়েভের মাধ্যমে । 
৯৯২৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের পরে রোয়েরিথ 
জানান যে এক বছর পরে আদয়ারে যাবার জন্য 
ভাঁদর (আধ্যাত্বক কেন্দ্রের একজন পাঁরচালক) 
আমন্বণের সুযোগ নিতে 'তীন প্রস্থুত। শুধ তাই 
নয়, আঁিয়ারে অভ্যাগতদের জীবনযাত্রার 
পারস্থিতি কেমন সেটা জানার জন্যও তিন 
অন্মরোধ করেন শিবায়েভকে। 

আশাভঙ্গের ছায়া দেখ্য যায়। আধ্যাত্ক সাঁমাতর 
ক্রিয়াকলাপে তানি তুষ্ট হতে পারেন 'ন। তার 
পাঁরচালকদের মধ্যে দলাদলি এবং 'ন্রগপ্তির' 
আশক্ষিত সাহিত্য যাতে প্রাচ্যের দার্শানক চিন্তা 
হেয় হত তাতে বিরক্ত বোধ করতেন শিল্পী। 
১৯২২ সালের এপ্রলে অধ্যাত্বক আন্দোলনের 
একজন বিরোধী মনোভাবাপন্ন নেতা ভারতীয় 
দার্শানক ও লেখক ভি. কৃষ্মর্ত (পরে তান 


রণ 


শিবায়েভকে লিখেছেন :... 'কামেন্‌স্কায়া সম্পর্কে 
আপনার যাঁদ মোহভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে 
আমারও তাই ঘটেছে বেসান্ট সম্পর্কে। দুখের 
কথা, কিন্তু ব্যাপারটা তাই।' এই চিঠিতেই শিজ্পী 
জানান যে এগারো মাস পরে 'তাঁন মার্কন 
যক্তরাম্ট্র ত্যাঙ্গ করার জন্য চূড়ান্তরুপে তোর 
হয়ে যাবেন। 

যা অনুমান করোছলেন তার একমাস আগেই 
রোয়োরখ নিউ-ইয়র্ক ছাড়েন। ও দেশটায় তান 
ছিলেন ১৯৯২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে 
৯৯২৩ সালের ৮ মে। 

এর পরে তিন বার ১৯২৪, ১৯২৯, ১৯৩৪ 
সালে তান কর্মব্পদেশে আমোরিকায় আসেন 
তবে খুবই অল্প সময়ের জন্য। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ত্যাণ্বের পরই ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর 
সূহদ ও অনুরাগীরা 'নিউ-ইয়র্কে রোয়েরিখ 
মউজিয়ম খোলেন, শিল্পী তাতে দেন তাঁর তিন 
শতাধিক ছাবি। 
রোয়োরখের নামের সঙ্গে জাঁড়ত সাংস্কীতিক 
প্রতিষ্ঠানগৃদি সাধারণত চলত সমবায়ের 
ভাত্ততে।  নিউ-ইয়কের মিউজয়মটিও 


শেয়ারভীত্তক সামাতির মধ্যে পড়ে। বাড়াত 
ছাঁব, 'নয়ামতভাবে তার সংগ্রহ তানি বাড়িয়ে 
তুলতেন। এর জন্য শিল্পী ও তাঁর জ্বী একটা 
নার্দঘ্ট পাঁরমাণ শেয়ারের আঁধকারী হন। 
প্রতিষ্ঠাতা রূপে গিকোলাই রোয়োরখ ও 
ইয়েলেনা ইভানোভনা পাঁরচালকমণ্ডলীর সদস্য 
নির্বাচিত হন। মাক ফুক্তরাম্ট্ের বাইরে থাকায় 
সাংগঠানক ও অর্থনৈতিক প্রশেনর সিদ্ধান্তে 
ব্যাক্তগততাবে অংশ গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না, তাই পাঁরচালকমণ্ডলীর অন্য কোনো 
সদস্যকে তাঁরা অধিকার য়ে যান। মিউজিয়ম 
বা অন্যন্য মার্কন সাংস্কাতিক প্রাতিষ্ঠান থেকে 
রোয়েরখ কোনো অর্থ পেতেন না, 
প্রাতিষ্ঠানগ্দলও সাধারণ সদস্য চাঁদা ও দান করা 
ছবি ছাড়া তাঁর কাছ থেকে আর কিছ পায় নি। 
কিছু কারবারীওড ছিল। তাদের ধূর্ততা ও 
অসাধূতার কথা রোয়োরখ জানতে পান পরে। 


না, কারো চাই কিছ স্থাবর সম্পাত্ত, কেউ-বা 
দ্রেফ নিঃম্বল। রোয়োরখ তাঁর দনালপতে 
শলখেছেন : 'মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের 
অন্তহীন তালিকা । দরিদ্রদের ফেরাতে হলে মনে 
ব্যথা লাগত, কিন্তু অন্তহীন এই অশ্রুক্সোতে আর 
আত মহনীয় সব উদ্দেশ্যে আমাদের 
কোপেকগুলো আর কতটুকু। যখন পেরোঁছ 
দিয়েছি, কিন সে তো প্রয়োজনের পিন্ধযতে 
বারিবিন্দু। অথচ কেউ যেন আমাদের এ্শ্বর্যের 
এক কিংবদন্তি বানিয়ে দয়েছে। যাঁদ বাল: 
ধিনসম্পদ নেই, তার জন্য লালায়িতও ছিলাম 
না কখনো”, কেউ বিশ্বাস করবে না, কেননা 
আতিকথায় যে শ্বাস সেটা সবচেয়ে দর্মর 
শবশ্বাস। লোকে বিশ্বাস করে বাস্তবে নয়, ষেটা 
বিশ্বাম করতে তার ইচ্ছে হচ্ছে তাতে। এ্বর্ষের 
গালগল্প সবচেয়ে কট্টর” 

ছাবির 'বীন্রি এবং িয়েটারের জন্য কাজ আর 
অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশের দক্ষিণায় রোয়ৌরখ এবং 
তাঁর পরিবারকে দারিদ্র্ে থাকতে হয় না 'কল্তু 


অসম্পূর্ণ থাকবে যাঁদ না বলা হয় মার্ক 
ক্লেড়পতিদের কথা, যাঁরা নাকি শিজ্পী চাইলেই 
মোটা টাকার চেক কেটে দিতেন! ব্যর্থকাম ঈর্ষাতুর 
দেশান্তরীদের মধ্যে এই ধরনের যে গুজব ছড়ায়, 
পশ্চিমের রটনালোলুপ সংবাদপত্র তা লুফে নিয়ে 
খবর দেয় যে কাউকে মনে ধরলে রোয়েরিখ তাকে 
মহামূল্য পার্থর দান করে থাকেন। স্রেফ পকেট 
হাতড়ে 'বনা বাক্যব্যয়ে বড়োসড়ো একাঁট রক্ব 
দিয়ে দেন তাকে। 

রোয়োরখকে নিয়ে যতরকম আঘাঢ়ে গল্প 
গঁজিয়েছে তার ভেতর তাঁর আবশ্বাস্য এশ্ব্ষের 
কাঁহনীটাই শিল্পীকে বিব্রত করেছে বোঁশ। তাঁর 
কাছে প্রার্থীর আর সাীমাসংখ্যা ছিল না। কিছু 
দিন ওই স্কুলটার জন্য, প্রকাশ ভবনের জন্য, শিশু 


চে 


ঘন ঘন আসা-যাওয়া, আভযান্রা, বৈজ্ঞানক ও 
সামাজিক কাজের জন্য যে খরচ হত তাতে প্রায়ই 
দেখা দিত গুরুতর অর্থসংকট, আর আমোরকার 
প:াঁজপাঁতিদের ওপর রোয়েরিখের ভরসা ছিল 
সবচেয়ে কম। তাদের সম্বন্ধে তানি লিখেছেন : 
বপদল পাঁরশ্রমে কেউ গড়েছে রুপের দেবমেলা, 
বিচারের ল্যাবরেটারতে টেস্ট 'টিউবে টিউবে 
আিচ্কার রাখার জন্য খেটেছে কেউ। তারপর 
এল আপনার মোটরগাঁড়, আভিজ্ঞ পাচক আপনার 
জন্য নিয়ে এল রূপের সচার ভোজ্য। 

ণকন্তু আপনার পাকস্থলশ কি এ খাদ্য পারপাক 
করতে পারবেঃ তাছাড়া ভোজনালয়ে প্রবেশের 
অধিকার আছে কি আপনার £ শিল্প ও জানের 
সান্নিধ্যে যাবার মতো কখনো কিছ; করেছেন 


কিঃ আদৌ ক পারেন সেটা? যে দেয় কেবল 
সেই পায় একথা শোনেন নি? মান্দিরে প্রবেশের 
আধকার যাঁদ আপনার না থাকে, নিজের 
পাঁরশ্রমে যাঁদ সে আঁধকার আপানি অর্জন না 
করে থাকেন, যাঁদ শুধু পেতেই চান, তাহলে 
পরগাছা কথাটা কি আপনার জন্যই নয়? কেননা 
মন্দিরে আপাঁন আসছেন কোনো নৈবেদ্য না নিয়ে ॥ 
পাঁথবীর মৃখাবরবকে আপনি বাঁলাচাহত 
করছেন, 'নর্লজ্জের মতো আপাঁন ভিড় করছেন 
অপরের অর্জনের সোপানে, বেমালুম ধরে 
নিয়েছেন ষে সমস্ত শ্রম ও সাষ্ট আপনার 
জনা । কখনো সখনো সঙ্গীত শুনেছেন আপানি; 
চোখ বুঁলিয়েছেন ছাবিতে; হাততালি "দিয়েছেন 
ভাস্কর্য দেখে আর হাই তুলতে তুলতে একঘণ্টা 
সময় ব্যয় করেছেন প্রখ্যাত বক্তার ভাষণ শোনার 
জন্য। তারপর মোটরগাঁড় যখন আপনার মহামূল্য 
বপ্দাটকে গৃহে পেশছে দিল, তখন কাঁ দাঁড়াল 
এত সব আঁভজ্ঞতার পাঁরণাম? বিতৃষা, জ্তণ, 
ভোজন আর পরনিম্দা। 

“তাই লুষোগ-ও সম্পাত্িবন কেউ যখন শিল্প 
ও জ্ঞানের কথা তুলবে, সর্বদাই তকে জিজ্ঞেস 
করবেন: 'সন্দরের জন্য আপনি নিজে কী 
করেছেন যে একথা বলার অধিকার নিচ্ছেন?” 
পঁজপতিদের ঠিক এইভাবে চিন্িত করার 
যথেষ্ট কারণ ছিল নিকোলাই রোয়োরখের। 


কাগুজে কিছ? কলম-পাঁষয়ের মতে যে 
ক্লেড়পতিরা নাক শিজ্পীর পথকে ব্যত্কনোটে 
কুস:মান্তীর্ণ করে দিচ্ছেন, তাদের চেয়ে দৈবে ভরসা 
শ্রেয় বলে তিনি জানতেন তাঁর নিজস্ব 
আভন্্রতায়। তার 'িনালাঁপতে আছে: 
'সন-ফ্রান্সিস্কোতে একবার টাকার দরকার হয়। 
খুবই দরকার, কিম্তু কোথাও থেকে পাওয়ার জো 
নেই। প্রয়োজনটার কথা কাউকে বলাও যায় না? 
ফোন... “এক্ষুনি প্রদর্শনীতে চলে আস্দন। 
ছটলাম ভাড়াতাঁড়। প্রদর্শন কক্ষে দোখ মিষ্টি 
একটি মেয়ে চেক হাতে দাঁড়য়ে। হাসল: "বশ 
'মানটের মধ্যে আমার জাহাজ ছাড়ছে হন্দল্দলদতে । 
এই চারটে ছবির মধ্যে কোনটা নেবার পরামর্শ 
দেন আপাঁন? চেক গুজে দিয়ে দেয়াল থেকে 
ছাঁব নিয়ে ছুটল দরজার দিকে। কর্মচারী ওকে 
আটকাতে চেয়োছিল কিন্তু আমি হাত নেড়ে 
বল্লাম: 'বাধ্য দিও না এইভাবেই সে ঝলক 
দিয়ে গেল যেন এদেশবাঁসনী নয়, তবে হাতে 
আমার ?দাব্য একটা চেক, দেয়ালের একটা জায়গা 
শল্য 

এশিয়ায় সফরের জনাও সঙ্গতি জোটাতে 
পেরেছিলেন তিনি। মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো 
সরকার প্রাঁতজ্গন তাঁকে টাকা জোগায় নি। 


প্রাচীরের দূর্গ। ১৯২৫। গোর রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, 
গোকি। 


নির্জনের কানাকানি। ১৯২৫। গোর্ক রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ম, 
গোর্কি 


কাল প্‌রণ। ১৯২৭। গোর্কি রাম্ট্রীয় মিউজিয়ম, 
গোক। 


আশ্রম। িংহল, ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় ভ্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, মদ্কো। 


চেনরেজি। ১৯৩১ রাষ্ট্রীয় ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারি, 
মদ্কো। 


গ্প্ত-চৌহান। ১৯৩৯। রাষ্ট্রীয় ভ্রোতয়াকোভ গ্যালারি, 


মদ্কো। 


গেসেরের খঞ্জা। ১৯৩২। রাষ্ট্রীয় তরেতিয়াকোভ গ্যালারি, 
মদ্কো। 


৭1 এশিয়ার বক্গচ্ছল 


অপর পনর ইউার গিনকোলায়েভিচও তাঁদের অপেক্ষা 
করাঁছলেন প্যারসে! জমা হল গোটা পাঁরবার, 
শুরু হল ভারত যাত্রার শেষ প্রস্ততি পর্ব। 
সঙ্গে কাজের সম্পর্ক পাকা করে নেওয়া । ইউরোপ 
ও আমেরিকার বৈজ্ঞানক ও সাংস্কৃতিক 
সংগঠনাঁদর ভরসাতেই রোয়োরখ ভারতে 
আভিযাত্রার অনুমাত পাবেন বলে আশা 
বলোনা, জেনেভায় গেলেন তিনি। শিগাগরই 
পিছ হটতে হল ব্রিটেনকে । 

অবশেষে ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর মার্সেল 
থেকে 'ম্যাঁসিডোনিয়া' জাহাজে সপাঁরবারে রওনা 
দিলেন রোয়োরখ। এই সময়টা সাধারণত যে গরম 
পড়ে তা পথে বিশেষ জবালায় নি। এডেনে 
জাহাজ কিছুটা থেমে থাকার সৃযোগে ২৪ নভেম্বর 
রোয়েরিখ যে চিঠি পাঠান তাতে হর্যবোধের সঙ্গে 
সঙ্গে দ্যাশ্িজ্তও অনুভূত হয়। সোভিয়েত 
রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলত ভ. শিবায়েভ 
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মারফত। এই চিঠিতে তাঁকে তান সতর্ক করে 
দেন যে ভারতে পাঠানো তাঁর চিঠিপত্রের ব্মপারে 
কথাটা আদৌ ব্যবহার না করে “4, অক্ষর দিয়ে 
যেন তাবোঝান। আর গদরুত্বপূর্ণঘটনাদির বিবরণ 
তান যেন দেন প্রকাশিতব্য নীতিগ্বজ্পের আকারে 
বোঝা যায় ইংরেজরা রোয়োরখের ওপর নজর 
রাখছিল। 

দঈর্ঘ প্রতীক্ষার দিনটা এল অবশেষে । ১৯২৩ 
সালের ২ ডিসেম্বর ভারত থেকে টোলগ্রাম পাঠিয়ে 
রোয়োরখ জানালেন যে নিরাপদে পেশছেছেন। 
বোস্বাইয়ে অবতরণ করে তাঁরা বিখ্যাত 
খঁতিহাঁসক দুষ্টব্যগ্দাল পারদর্শন করেন। শুরু 
করেন এলিফেন্টা দ্বীপে গ্যপ্ত যুগের ভাস্কর্গ্াল 
দিয়ে। তারপর যান জয়পুর, আগ্রা, প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ স্মাতন্তন্তে সমদ্ধ সারনাথ, বারাণসী, 
কলকাতা এবং সেখান থেকে ফেরেন উত্তরে । এক 
মাসেরও কম সময়ে পাঁড় দেন তিন হাজারের 
বোৌশ কিলোমিটার! পথে বন্ধর মতো সাক্ষাং 
হয় ভারতীয় বিজ্ঞানী 1শক্পী সাহিত্যিকদের 
গ্রগনেন্দরনাথ ঠাকুর, দিকপাল বিজ্ঞানী জগদীশ 
চন্দ্র বসু, বিবেকানন্দের উত্তরসাধক বি. দেন 
তাঁদের অন্যতম । রোয়োরখ লিখেছেন : 'নানারকম 


বিবেচনা থেকে, যা বোধগম্য কেবল তাদের কাছে 
যারা প্রাচ্যে থেকেছেন, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে 
ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎ নাকচ করতে হল।” অনন্যসাধারণ 
রাজনীতিক কবি ও দার্শনিক অরাবন্দের মতামত 
ছিল খ্দবই সাম্সাজ্যবাদবিরোধী ও সামস্তাবরোধণ, 
তাঁর সাক্ষাৎকারে ক্ষাত হতে পারত রোয়োরখের। 


যায় যে তাঁর সবচেয়ে বৌশ আগ্রহ ছিল হিমালয়ে। 
পথে যেতে যেতেই তান টুকে রাখেন : 
দ্ধের ব্যাক্তিগত কর্মকান্ডের স্থান সারনাথ 
আর গয়া ধ্বংসস্তূপে পাঁতত) তা কেবল 
তপর্থবাতার জায়গা । ঠিক যেমন জেরুসালেমও 
কাহিনীর সাবখ্যাত স্থানগুলি গঙ্গাতীরে। 
আচার্ষের জন্ম ও মৃত্যুর সবখ্যাত ম্থানগনল 
নেপালে । কতকগ্যলি নজির অনুসারে দীক্ষালাভ 
হয়েছিল আরো উত্তরে হিমালয়ের ওপারে... 
মহাভারতে কাঁথত পৌরাণিক মেরু এবং বোদ্ধ 
শান্লের সমান পৌরাণিক শম্বল পর্বত __ দুই-ই 
একদা রাশিয়ায় ঘা করেছিলেন তেমান এখন 
ভারতে রোয়োরখ কাজ শুর করলেন প্রাচীন 
সংস্কৃতির উন্তবের উৎসগুলি অনধাবন করে। 
তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বৌদ্ধ ধর্মে, যার একটা 
ধারা মহাযান খুবই প্রসার লাভ করে চান, 
কোরিয়া, জাপান, মঙ্োলিয়া, তিব্বত এবং বৈকাল 
হাদের ওপারে। 

গোটা মধ্য এশিয়ায় লৌকিক রীতিনীতি ও 
শিল্পের ওপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছে বৌদ্ধ 
ধর্ম। একাধিক বার তার উল্লেখ করেছেন রূশী 
প্রচাবেত্তা ও পাররাজকেরা, বিশেষ করে 
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প্রজেভাল্স্কি ও কজলোভ । মধ্য এশিয়াকে উত্তর 
থেকে দক্ষিণ পর্যস্ত ঢ্‌ড়ে দেখবেন এই ছিল 
তাঁদের স্বপ্ন যা ফলে 'ন। প্রাচীন সংস্কৃতির 
এলাকা তিব্বত ও হিমালয় অণ্ল পাশ্চমের 
বিজ্ঞান জগতের কাছে তখনো ধছুল অজ্ঞাত অণ্চল। 
এই রহস্যময় অণ্তলটাই রোয়োরখকে টানাঁছল, 
এখন তিনি পুরোপুরি এসে দাঁড়য়েছেন তার 
দাক্ষিণ সীমান্তে। 

অনাতবৃহৎ সিকিম রাজ্য নেপাল ও ভুটানের 
মাঝখানে অবাস্থত। সাঁকমে বহু; পর্বত শঙ্গ 
৬-৮ হাজার মিটার উচ্চু, ইজ্ভারায় ছেলেবেলায় 
ছাঁবতে দেখা কাণ্টনজজ্ঘাও তার অন্যতম। 
পরিব্রাজকের পক্ষে বিপদ এখানে প্রতি পদে: 
গভার গহন, খাড়াই হাঁটাপথ, দুর্গম শিলা। 
ঝোপঝাড়ে বাঘ, চিতা, ভালুক, বানর। আকাশের 
অনেক উচ্চুতে ভাসমান পক্ষিরাজ ঈগল। 
মনে পড়ত রাশিয়ার কথা: “পুরনো মঠ আর 
রুস-এর নগরের প্রবেশ পথ যার জানা আছে 
তানই বুঝবেন কেমন লাগে 'সাঁকমের মঠগ্দালর 
প্রবেশমখ। সর্বদাই বার বার বলব: যাঁদ কোনো 
একটা অপূর্ব জায়গা দেখতে চান, তহলে 
লোককে জজ্ঞেস করে নিন কোন জায়গাটা 
সবচেয়ে প্রাচীন। সবচেয়ে সেরা জায়গা পছন্দ 
করতে পারত এই স্মরণাতীত কালের লোকেরা । 
এমন অনেক জায়গা স্থান পেয়েছে রোয়োরখের 
ক্যানভাসে । ভারতে আসার একমাস পরেই তিনি 
লেখেন: 'এির মধ্যেই কয়েকটা ?সারজ মনে মনে 
রূপ নিচ্ছে: ১) 'ন্ধানের মাণি, ২) শতামির দাহ”, 
৩) মন্দিরের দীপাবলি । 

দৃঢ়ভাবে পরদেশী চাল পারিহার করেন। শসাঁকমের 


তানি আঁকতে শুরু করেছিলেন ১৯৯২৪-_-১৯২৫ 
সালে তা অনেক দিক থেকে তাঁর আগেকার 
প্সের শুরূ॥ স্লাভ”, “বীর্য, 'দাক্কৃতা, থেকে 
পৃথক। 
রোয়োরখের ছাবিতে বিশুদ্ধ নান্দনিকের সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক আভিজ্ঞা, পাঁরপার্খ বিষয়ে দার্শনিক 
মনন, নৌতিকতার যে সম্পর্ক সর্বদাই বর্তমান 
প্রাচ্য জনগণের বিশ্ববীক্ষার বৌশন্ট্যের প্রভাবে 
তা হয়ে উঠতে থাকে আরো অনুভবযোগ্য। 
রুপকলার দিক থেকেও শিল্পীর সন্ধান 
চিন্তাকর্ষক। ছবির 'বন্যাসে দেখা দিতে থাকল 
মোলিকতা, বদলে গেল অঙ্কনরীতি এবং অবশ্যই 
বর্ণ হয়ে উঠল ক্রমেই নিখঃত। এসবই তাঁর 
'সগ্ধানের মণি” 'প্রভাতের গান” "জলপ্রপাতের গান” 
প্রস্তীত বহন হিমালয় দৃশ্যের (১৯২৪) বৈশিল্ট্য। 
“সন্গানের মাঁণ' যে তাঁর সৃজনে একটা নতুন 
পাতা খুলে ধরেছে সেটা অকারণে নয়। আসা 
গেছে ভারতে আর সেখানে আঁকা তাঁর এই প্রথম 
ছবিটা 'দয়ে রোয়োরখ যেন প্রমাণ করতে ব্স্ত 
হয়ে উঠোঁছলেন ষে যে-ডাক তিনি শুনেছিলেন 
সেটা সংসার ত্যাগ করে ধ্যানমগ্ন আত্মপ্রশাস্তির 
ডাক নয়। ছাবিটা এক গর আর তার শিষ্যকে 
নিয়ে। মাণহারের ওপর ঝুকে তারা খুঁজছে সেই 
একমার রক্টি যা ছাড়া আজকের দিনটা কাটানো 
নিরর্থক। পূর্ব ও পাশ্চমের প্রতীকে মাঁণহার 
শিরস্তনতার রূপক সন্ধান কদাচ শেষ হবার নয়। 
কেননা যে সম্বোধ লাভ করেছে শুধ পেই গুরু 
হবার যোগ্য, আর যে খুজছে শ্ধ্‌ নিজের জন্য 
নয় দেই সত্য উদ্ধারে সক্ষম । গদর7 শিষ্যকে আঁকা 
হয়েছে অনস্ত তৃষারে সমাচ্ছন্ল চোখ-ধাঁধানো 
হিমালয়ের পটে। 

এই ছবিতেই রোয়োরখ অগ্রাতিদবন্বী 
গারাশঞ্পণ হিশেবে প্রাতম্ঠিত করেন 'নজেকে। 
তিনি লেখেন : “কেউ বলবে না ষে 1হমাজয় একটা 


৪ 
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খাদ, কারে মনেই হবে না যে হিমালয় একটা 
বিষল্ল তোরণ, হিমালয়ের কথা স্মরণ করে কেউ 
একঘেয়ে কথাটা উচ্চারণ করবে না। হিমালয়ের 
তুষার রাজ্যে যখন আসবেন তখন মান্ষের 
শব্দভাশ্ডারের সাঁত্যি সাঁত্যই পর একটা অংশ 
পাঁরত্যক্ত হবে। লোকে 1বস্মৃত হবে ঠিক তার 
বিষন্ন বিরাক্তকর অংশটাই। 

সকঠোর পর্তি পৌরুষ অজনে, মনোবল 
প্রকাশে সাহায্য করে মানুষকে । 

রোয়োরখ মপ্তব্য করেছেন: 'লোকে যখন সমস্ত 
দুরুহতা আতিক্রম করে এইসব শঙ্গে যায় তখন 
তার প্রাণ ভরে ওঠে কী একটা আহবানে, অদম্য 
আকর্ষণে। ওই দুরুহতাটাই যা মাঝে মাঝে খুবই 
শিপজ্জনক তাই হয়ে ওঠে আঁত প্রয়োজনীয় ও 
কাম সোপান, সমস্ত পার্থিব অলীকতার ওপর 
বিজয় । গাঁজ্ত পাহাড়ে ঝোরার ওপর দিয়ে 
যতাকিছ্‌ িপক্জনক বাঁশের সাঁকো, সর্বনাশা 
গহ্রের ওপরে যুগ-যুগের িমবাহের ঘতাকিছ 
পিচ্ছিল পৈঠা, পরবতাঁ চড়াইয়ে ওঠার আগে 
অপাঁরহার্য যত উৎরাই. ঝড়, ক্ষুধা, শীত আর 
উত্তাপ _ সবই জয় করা যায় যেখানে আঁবিচ্কারে 
পেয়ালা ভরপদর।” 

রোয়োরথ নিজেই গেছেন এইসব বিপদের মধ্যে 
দিয়ে। ক্ষুধা আর শীত আর দরম্ত ঝড় পরাক্ষা 
করেছে তাঁর সংকল্পশক্তি। যে আবিচকারে উন্মুক্ত 
অকুতোভয় মানুষ, তার মূল্য এতে বেড়ে যায় 
দ্বিগণ। হয়ত সেইজন্যেই রোয়োরখের পার্বত্য 
দৃশোর মৌলিক সত্য “অজানার, অদম্য পাথকদের 
কাছে বোশ নিকট ও বোধগম্য অন্তত 
বলে গণ্য করেন এমন কিছু শিল্পী ও 
শিজ্পবেস্তার চেয়ে পর্বতারোহীরাই তার 
অভাবনীয় বর্ণের সত্যতার কথা বলেন সোখসাহ 


উচ্ছৰাসে। বর্ণপ্রয়োগে রোয়োরখের দুঃসাহসিক 
আঁভনবন্ব যা তিনি প্রাচ্যে প্রবলভাবে অনুসরণ 
করেছেন তা আসলে এসেছে রঙের প্রকৃতি ও 
পরাক্ষামূলক বোধ থেকে। 

৯৯২৯ সালে আমোরকা থাকতেই শিল্পী 
লেখেন: “*প্রাতাটি বর্ণসমাহারই কেমন একটা 
প্রবল চিন্তাবেগ জাঁগয়ে তোলে। বর্ণের বিক্রম! 'দব্য 
অগ্তরীক্ষ ও পৃথিবীর মস্ত বর্ণের বিক্রম সামনে 
থাকায় যে আনন্দ তাদের বহদ দিনের নির্বন্ধ তা 
ত্যাগ করার জন্য লোকে অন্ধ হয়ে যেতেও রাজী। 
দেখাতে চাইছে বর্ণের শাক্ত। যার উচিত সদর্পে 
আত্মঘোষণা করা, জীবনে সে ঠাই নিচ্ছে 
সসঙ্কোচে ॥ 

উজ্জল বর্ণশ্রেণীর প্রতাপ, চিন্রকলায় 
অভূতপূর্ব বর্ণ সঙ্গম, অধরা উতভ্রমণের সঙ্গে পালা 
করে বর্ণসংঘাত্র -- এতে রোয়োরখের চিন্নকর্মে 
দেখা দিয়েছে একটা অনুপম আভব্যাক্ত। সিকিমে 
তাতে খোদ ভারতেই নতুন সাফল্য জোটে তাঁর। 

এই আভিযান্রাগালিতেই তিব্বত "চন্রকলার 
চিত্তাকর্ষক সব নমুনা সংগ্রহ করেন 'তাঁন। মন্তব্য 
করেন: প্রশত্ত ব্যঞ্জনায় এ শিজ্প মানবজাতির 
সাতিকাগারের রহস্যেচিত। একটা আলাদা মান্দর 
গড়ে তোলে তা, সর্বদা ধেখানে জিজ্ঞাসা আর 
অন্বাষা নিবোদত'। 

আঁভযারীরা প্রাচীন বোদ্ধ লাখত-প:থির সংগ্রহ 
ও অনুধাবন এবং এঁশয়ার জনগণের বর্তমান 
জীবনে বোদ্ধ ধর্মের প্রভাব নিয়ে গবেষণাতেও 
খুবই আগ্রহী ছিলেন। রোয়োরখের শসাঁকম 
ডায়েরি, (১৯২৪--১৯২৫) থেকে কিছনীকছন 
অংশ রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় 'আশীর্বদের পথ 
সংকলনে । প্যারিসে প্রকাঁশত তাঁর পতব্বতীর 
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প্রাপ্তগ্লর বিশদ বিশ্লেষণ করেন। 
রোয়েরিখ ষখন সিকিমে আসেন, তখন অসাধারণ 
আলোড়ন চলাছল বৌদ্ধ জগতে । তাঁশি লামা আর 
দালাই লামার মধ্যে মতভেদ ও সংঘাতের ফলে 
প্রথমোক্ত তিব্বত ছেড়ে হয় চীন . নতুবা 
মঙ্গোলয়ায় আত্মগোপন করেন। শোনা গিয়েছিল 
আঁশ লামা চসাকমেও এসোঁছলেন। তাঁশ লামাকে 
ধরা হত তিব্বতের আত্মিক নেতা, লাসার বৌদ্ধ 
কর্মকর্তারা ষে সাধারণ লোকেদের ওপর নিষ্চুর 
শোষণ চালাত তাদের মধ্যে তাঁর ছিল বিশেষ 
প্রাতষ্ঠা। 


ডায়োর'তে তিনি লাসা প্রসঙ্গে বলেছেন, এই 
কেন্দ্রটা থেকে তিব্বতের সাধারণ লোকেদের 
স্তরে। 

সিকিমে রোয়েরিখের আভিাত্রার স্থায়ী ঘাঁটি 
ছিল দ্যার্জীলঙের কাছে তালাই পৃখো ব্রাঙ্গ ভবন! 
লোকশ্রতি অনুসারে এখানে একসময় নাকি 
দালাই লামা ছিলেন। সেই থেকে জায়গাটা 
পণাস্থান বলে পারগণিত, লোকে এখানে আসত 
তী্থযান্রায়। সংপ্রাীন দীর্ঘ দেবদারু গাছে ঘেরা 
তবনটি ছিল পর্বতমধাস্থ টিলায়। জানলা দিয়ে 
দেখা যেত হিমালয়ের গারশিরা আর 
শারিসঙ্কটের অপরুপ দৃশ্য । এখানে রোয়েরিখের 
কাছে আসেন তাশি লামার একজন অনুরাগী 
গেশে রিনপোচে। ইনিও তিব্বত ছেড়ে নেপাল 
আর 'সাঁকম হয়ে তখন যাচ্ছলেন ভারতবর্ষে 
গেশে রিনপোচের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপগুলোয় 
প্রাচীন -কালচক্র তন্মের কথা ওঠে। পৌরাণিক 


শম্বল কিংবদস্তির সঙ্গে এটি [বিজাঁড়ত হন্নে পড়ে 
এবং বারো শতক থেকে বহন বৌদ্ধ টীকার উৎস 
হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চমের প্রাচাবেস্তারাও কালচন্রে 
খ্দব আগ্রহী ছিলেন। কালচক্র বিষয়ক সাহিভোর 
বিশদ বিশ্লেষণ ইউাঁর রোয়োরখ দেন 'কালচন্ত 
অধ্যয়ন প্রসঙ্গে' নামক একটি বিশেষ প্রবন্ধে । 
নিকোলাই রোয়োরখও বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া 
করেছেন। “এশিয়ার বক্ষস্ছল' বইটার অনেক 
পাতাই এই নিয়ে 

িব্বতী ধর্মগ্রঃদের আসা-যাওয়া, স্থানীয় 
আচার-আচরণের প্রাতি শ্রদ্ধা, ভাষায় দখল যাতে 
দোভাষাঁর প্রয়োজন আর রইল না, তাতে দুর্গম 
ও গোপন পার্বত্য মঠের দরজা খুলে যায় 
রোয়েরিখদের কাছে। এই প্রসঙ্গে রোয়োরথ 
নাশ্চত হয়ে ওঠেন যে তিব্বত, চীন, মঙ্গোলয়ার 


সোভিয়েত ভাঁমর ওপর "দিয়েও যাবে এতে বিশের 
দশকের গোড়ায় কোনো রাম্ট্রই সম্মত হত না, 
ব্রিটেন তো দূুরস্থান। বলাই বাহ্যল্য, সেজন্য 
সোভিয়েত সরকারেরও অনুমাতি পাওয়া চাই। 
কিস্তু ভারতবর্ষে বা.মার্কন য্বক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েত 
কুউনোৌতিক প্রাতানাধ ছিল না সেসময়। ফলে 
দুটি জটিল সমস্যা দাঁড়াল রোয়োরখের সামনে : 
প্রথম _ মার্কন ম্মক্তরাষ্ট্র থেকে এমন একটা 
আঁভিযান্না পাসপোর্ট সংগ্রহ করা যাতে 
উপাঁনবোশিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এশীয় রাষ্ট্রের 
এলাকা 'দিয়ে আভিযার্না যেতে দেবে; "দ্বিতীয়ত, 
তান যে সোভিয়েত ইউনিয়নেও যেতে চান সেটা 
সোভিয়েত সরকারকে জানানো এবং তার অনুমতি 
পাওয়া! এই শেষ সমস্যাটার সমাধান হলে প্রথমটা 
একেবারে কেচে যাবার ভয় থাকায় এগৃতে হল 


যেমন ধমঁয় তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত ঘটনার 
কথাই চমৎকার জানে সাঁকমের লোকে। তবে সে 
সময় এগদল আলাদা করে দেখা সম্ভব. ছিল না, 
কেননা মধ্য এশিয়ায় খুবই সাক্রিয় রাজনৈতিক 
ভূমিকা নিচ্ছিল বৌদ্ধ যাজক সম্প্রদায় । 

প্রানের পন্ডিত ও সমাজকমাঁদের সঙ্গে 
আলোচনা এবং 'সাকিমে প্রথম 1দককার বৈজ্ঞানিক 
আভষাত্রার ফলাফল থেকে রোয়োরখের এই 
সংকল্প দঢ় হয় যে মধ্য এশিয়ায় একটা বড়ো 
রকমের পরিব্রাজনের ব্যবস্থা করতে হবে। 
আভযান্রার যে পারকম্পনা 'তাঁন করেন তাতে 
দু'বার তিব্বতের মালভূমি পাঁড় দেবার কথা ছিল. 
তার পাশ্চমাংশ "দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং 
পূর্বাংশ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নানাবিধ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক ও শিল্পীয় কর্মসূচি 
ছিল তাতে। সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
ঘাবারও খুবই ইচ্ছা ছিল রোয়েরিখের । 

তবে যে আভষাতা নিজেদের উপনিবেশ থেকে 
শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হচ্ছে সেটা 
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খহব সাবধানে । 

১৯২৪. সালের সেপ্টেম্বরে রোয়োরথ 
সামাঁয়কভাবে সিকিম ছেড়ে যান্রা করলেন ইউরোপ 
ও আমোরিকায়। তাঁর মার্কন বন্ধুদের যোগসম্পর্ক 
ও উদ্যোগের কল্যাণে মান পতাকায় আভযানরা 
চালাবার অনুমতি পাওয়া গেল বেশ সহজেই, 
সেটা আরো এই কারণে যে এবারেও তার জন্য 
রাষ্ট্রের কাছে কোনো টাকা চাওয়া হয় নি, মলল 
প্রয়োজনীয় দাঁললপত্র। 

বাকি রইল দ্বিতীয় কাজটা _ বিদেশস্থ 
সোভিয়েত প্রাতাঁনধির সঙ্গে যোগাযোগ করা॥ 
রোয়েরিখ ঠিক করলেন, মার্ক যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
ফেরার পথে কোনোরকম জানানি না দিয়েই দেখা 
করবেন বালিনে সোভিয়েত প্রতিনাধর লঙ্গে। 
সোভিয়েত প্রাতানধির সঙ্গে আলাগে 
রোয়োরখ জানালেন যে "তানি প্রাচ্যের দার্শানক 
বিশ্ববীক্ষার অনুরাগী, যেসব ভারতীয় নেতা ও 
মহাত্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তাঁদের সঙ্গে 
তাঁর নিকট পারিচয় আছে। রোয়োরখের মতে 


এরা সোভিয়েত রাশিয়ার ভবিষ্যতে, তার মুক্তি 
সাধক রতে বিশ্বাসী, রাশিয়ার ওপর তাঁদের ভরসা 
অনেক। তাঁর পাঁড়াপণীড়িতে রোয়োরখের বক্তব্য 
হনবহ অন্দালপ করে পাঠানো হয় মস্কোয়। 
গ. চিচোরন। রোয়োরখ সোভিয়েত রাজের পক্ষ 
থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ভরসা করতে পারেন, 
িচোরন তাঁকে এই কথা জানাবার নির্দেশ 
পাঠালেন । কিন্তু সে নির্দেশ যখন এল রোয়োরখ 
তখন আর ইউরোপে নেই, সামায়কভাবে তাঁর 


সিংহল থেকে রোয়োরিখ যান মাদ্রুজে, যেখানে 
আধ্মাত্বক আন্দোলনের কেন্দ্র আদ্ারে পরিচিত 
হন .তার নেতাদের সঙ্গে । মিডিঅম বিদ্য আর 
রোয়োরখ কখনো অধ্যাত্মবাদীদের প্রকাশ্য 
বিরোধিতা করেন নি। আদিয়ারের “থয়োসাঁফস্ট? 
প্রকাশত হত কদাচিৎ, অথচ 1বনা কাতক্রমে সমস্ত 
ভারতীয় পন্রিকাই তা ছাপাত। রোয়োরখ ব্য তাঁর 
পারবারের কেউ অধ্যত্ববাদীদের কোনো 


সঙ্গে যোগাযোগ হারালেন আমাদের কূটনৈতিক 
প্রীতানাধিরা। 
বা্লনে সোভিয়েত প্রাতীনাঁধর সঙ্গে আলাপের 


পরই 'তাঁন রওনা দিয়োছিলেন এশিয়ায়। ১৯২৫ 


আন্ষ্ঠানিক পদে অধিম্ঠিত ছিলেন না। রোয়োরখ 
অনেকবার এই কথাটায় জোর দিয়েছেন, কেননা 
কণী জান কার ক্বার্থে এমন একটা মিথ্যা গৃজব 
ছড়ায় ষে বিশ্বের আধ্যাস্িক আন্দোলনে একটা 


সালের গোড়ায় অন্প সময়ের জন্য তিনি যান 
বৌদ্ধ ধর্মের আরেকটা শাখা হাীনযানের কেন্দ্র 
সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ায়। বড়ো দরের পশ্ডিত, 
সোভিয়েত ইউনিয়নে সিংহলের ভবিষ্যং রাষ্ট্রদূত 
গ. প. মালালাসেকরের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে 
খুবই লাভ হয়েছিল শিল্পীর । বহু বছর পরে 
এই খ্যাতনামা পশ্ডিত ও রাজনৈতিক কমণ 
লখেছেন : 

'আমার দেশ সিংহলে উন ষখন আসেন তখন 
তাঁর সঙ্গে পারচিত হবার সম্মান লাভ করোছলাম 
আমি। রোয়েরিখের জীবন এমন অনেক অদাধারণ 
উপাদানে গড়া যা বুঝিয়ে বলা কঠিন। কেউ 
কেউ তাঁকে বলেন ঈশ্বরপ্রোরত পুরুষ, কেউ-বা 
অতাল্দিয়বাদী। সপ্তবত নিজে উনি পছন্দ করবেন 
প্রতীচ্য থেকে প্রাচ্যে শৃভেচ্ছার দূত কথাটা... 
এশিয়ার যেখানেই উন গেছেন, তিব্বত, লাদাক, 
সাকম, ভুটান, মধ্য এশয়া, মঙ্গোলয়া _ সবিই 
প্রাচ্যের সেরা লোকেরা তাঁকে বরণ করেছেন একটা 
বিশেষ শ্রদ্ধা, আস্থা, অনুরাগের. সঙ্গে, যা এসব 
দেশে বিদেশশির, পক্ষে পাওয়া বিরল।' 


ভি 


প্রধান ভূমিকা' নাকি নিয়েছেন হয়ত ব্য শিল্পী 
নিজে নতুবা তাঁর স্ব্রী। 

আঁদয়ার ভ্রমণের পর রোয়োরখ তাঁর চিঠিপন্রে 
উল্লেখ করেছেন যে অধ্যাত্ববাদীদের ওপরতলার 
কাণ্ডাদিতে তান আশাহত। ঠিক এই সময়েই 
অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে সংঘাত পেকে উঠোছল, 
কৃষম্মুর্ত বোরয়ে যান তাদের দল থেকে । এই 
মতভেদে কোনো পক্ষকেই সমর্থন করতে চান 
নি রোয়ৌরখ। আঁদিয়ারের নেতারাও যে শিল্পীর 
ক্রিয়াকর্মে একেবারে নিরাগ্রহ সেটা তাঁকে শানিয়ে 
দেওয়া উচিত জ্ঞান করলেন তাঁরা। 

আর বিদেশে রুশশ আধ্যাত্মিক আন্দোলনের 
যে কেন্দ্রটা ছিল জেনেভায়, তার নেতারা সবাই 
ভূগ্াছলেন 'সোভয়েত ভীতিতে” তাই 
রোয়োরখের প্রতি তাদের মনোভাবে দেখা দেয় 
অবিশ্বাস। তবে রুশী শিক্পীর ক্রমবর্ধমান 
জনাপ্রয়ত্য এবং ভারতাঁয় দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার 
বহু সাধারণ অধ্যাত্ববাদী আকৃষ্ট হয় তাঁর প্রতি, 


সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী প্রাতিষ্ঠানাদতে যোগ 
দেয়। এইসব প্রাতিষ্ঠানের প্রায় সবেতেই গঠিত 
হয় প্রাচ্য চর্চর চক্র। কিন্তু আধ্যাত্মক সমাজের 
ধক কিছু মুখ্য কর্মকর্তা রোয়েরিখের প্রাতি 
এ-হেন আকর্ষণে নিজেদের প্রাতিষ্ঠা হানির ভূত 


আদিয়ারে দিন কতক থেকে রোয়োরখ কলকাত্য 
হয়ে যান সাঁকমে, তারপর ১৯২ সালের মার্চে 
দ্ষার্জালং থেকে তাঁর আঁভষান্রা স্থানাস্তারত 
করলেন কাশ্মীরের রাজধানণ শ্রীনগরে । 
কাশ্মীরের অবস্থান নানা পথের চৌমাথায়। 
ভারত আর পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তিব্বতের 
যোগাযোগ পথটাও তার অন্যতম। গচরতৃষারে 
আবৃত গগারিশিরা কাশ্মীরকে ঘরে রেখেছে 
চাবাদক থেকে। গড়ে তুলেছে নাতিশীতোষ 
আবহাওয়া । 'শারাশরাগুলোর মধ্যে গভীর এই 
উপত্যকা কৃষির পক্ষে আঁতি অনুকূল। তাই তা 
অনেক অতাঁত থেকে অন্য এলাকার লোকেদের 
টেনে এনেছে, বহ সংস্কৃতির ক্রিয়া-প্রাতক্িয়া 
চলেছে এখানে । আলেকজান্ডার ম্যাসিডোনিয়ার 
আভযান প্রসঙ্গে কাশ্মীরের উল্লেখ করেছেন 
টলেমি আর 'প্লান। খিওঃ পুর ভৃতশয় শতকে 
অশোকের রাজক্ককালে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যপক বিস্তাতি 
লাভ করে কাশ্মীরে । প্রথম ও দ্বিতীয় িস্টাব্দে 
বৌদ্ধ অনুশাসন রচনায় এবং অন্যান্য দেশে বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয় কাশ্মীরণরা। 
সদর খোরেজম পষস্ত বস্তুত তাদের বাণাজাক 
যোগাযোগে সেটা সহজ হয়। 

মেটাম্যাট ছয় শতকে বৌদ্ধ ধর্মকে কোনঠাসা 
করতে থাকে 'হন্দ্‌ ধর্ম আর এগারো শতকে 


০ 


কাম্মীরে প্রবেশ করে ইসলাম । বছরের পর বছর 
হিন্দু ধর্মের কিছ কিছ বিশ্বাস ও আচার 
আত্মস্থ করে তা পাঁরণত হয় রাম্ট্রীয় ধর্মে। 
বাইজান্টিয়ামে নিগৃহীত অনেকেও পালিয়ে 
আসে পূর্বে কাশ্মীরের আত্মিক জীবনে তারা 
রেখে গেছে নিজেদের ছাপ। এসবের ফলে প্রাচীন 
সংস্কাতি ও ধর্মের গবেষণায় একটা বিশেষ গুরুত্ব 
ধরে কাশ্মীর । 

এখানে আসার আগেই এশিয়ায় শিুষ্টের 
আগমন বিষয়ে একটা জনশ্রাত রোয়োরখের কানে 
িয়েছিল। এখন শ্রীনগরের মুদলমানরা 
নিজেরাই শিল্পীকে বলল যে ইস্‌সা (খুক্ট) 
করসে প্রাণ দেন নি, শিষ্যরা তাঁকে পাচার করে 
নিয়ে আসে তাদের শহরে, সেখানে তান 
লোকেদের শিক্ষা দিতেন, পরে এমাঁন মারা যান। 
ব্যক্তিগত একটা গৃহের ভূগর্ভ কক্ষে এমনাক 
কবরও দেখানো হয় একটা, সেখানে নাকি 
সমাধিস্থ আছেন 'তাঁন। আসলে দীর্ঘাদন ধরে 
প্রচালত এই কিংবদাস্তটির কথা রোয়োরখ তাঁর 
প্রবন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করোছিলেন, 
অমনি পাঁশচমের সংবাদপত্র সেটা কাজে লাগায় 
এই ধরনের একটা শস্তা চমক দেবার জন্য যে 
কাশ্মীরে খিওস্টের অবস্থানের জলজ্যান্ত প্রমাণ 
নাকি পেয়েছেন রোয়েরিখ। “এশিয়ার কিংবদাস্তি 
প্রবন্ধে সেটা রোয়োরখকে খণ্ডন করতে হল। 
তিনি লিখলেন: 'থেকে থেকেই একটা বিদঘুটে 
গুজব আমার কানে আমে যে এশিয়ায় আমাদের 
আভিযা্রার মধ্যে আমি নাকি একটা প্রামাণিক 
দলিল পেয়োছি যা প্রায় খিএছ্টের সমকালীন । 
জানি না এ ভাষ্য বানানো হয়েছে কার প্রয়োজনে, 
কী উদ্দেশ্যে...” 

ধমাঁয় আন্দোলন এবং প্রাচ্যের আধুনিক জীবনে 
তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে রোয়োরখ 
লিখেছেন: 


একদিকে আপান পাবেন অপূর্ব কীর্ত ও 
প্রাচীন প্রজ্ঞা ও মিন্নক্প মানাবক সম্পর্কের 
ধভাক্ততে অভিব্ক্ত সক্ষ্ মনন পদ্ধাত। কিন্তু 
ঠিক সেইসব স্থানেই আপাঁন আঁতকে উঠবেন 
ধমের বিকৃত রূপ আর অজ্ঞতা আর অধঃপতন 
দেখে 

ধর্মাঁয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি রোয়োরখ যে 
সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতেন সেটা তাঁর 
প্রগাঢ় মারাবোধের পাঁরচায়ক। এমনিতেই 
আচারগ্লতে 1শক্পীর আগ্রহ ছিল 'বিশৃদ্ধ 
এরঁতহাসিক দিক থেকে। তাঁর স্যাহত্যকর্ম ও 
চিঠিপত্র থেকে এই "সদ্ধান্ত টানা যায় যে ভারতীয় 
দর্শনতন্তে প্রগালত কর্ম, নির্বাণ, জন্মান্তরের কিছু 
কিছু দিক তানি মানতেন, কিন্তু তাদের একটা 
স্বকীয় ব্যখ্যা দিতেন খার সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ 
নেই কোনো । 
কাশ্মীরে বোঁশ দিন আটকে থাকা শিল্পীর 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। সামনে দর্ঘ দুরুহ পথ 
অথচ আভিযান্তার সামনে বাধা আসছে একের 
পর একা! 

১৯২৫ সালের ১ এপ্রল [তান ভ. শিবায়েভকে 
শলখলেন : “কাশ্মীরের হুদ থেকে আভনন্দন। 
ঠান্ডা তুষারকণা পড়ে আছে। কাল আমাদের 
হস্ঠাং সব চুপচাপ হয়ে গেল, পরের ধাক্কাটা আসার 
আগেই একটা ছোটো নদীতে আশ্রয় নিতে পারি। 
আমাদের সামনে 1গলাগটের রাস্তা... লাদাকে 
যাবার অনুমতির জন্য লড়াছ। একরাশ বাধা। 
লড়ে যাচ্ছি... দসপ্তাহ পরে ফের একই কথা: 
'লেহতে যাচ্ছি, কিন্তু কোনো ফল মেলে নি 
এখনো... 
বা্লনে রোয়ৌরখ যে সোভিয়েত প্রাতানধির 
কাছে 'িয়োছলেন সেটা ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের 
কাছে অজ্ঞাত থাকে নি। এখন কাশমণরের ভূথপ্ডে 


৬৮ 


আঁভষা্াকে এগূতে হচ্ছিল শম্বকুক গাঁততে, 
কেননা দেখা 'দাচ্ছল অপ্রত্যাশিত সব বিঘ্ন, 
এমনাঁক সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত, একবার হানাদারদের 
মধ্যে সনাক্ত করা গিয়োছিল 'রাটশ রোসডেন্ট 
ডি. উড্ের ড্রাইভারকে । 

তাহলেও শ্রীনগর থেকে লেহ্‌ অবাধ প্রাচীন 
লামায়ঃর, বাজগ, সাসপদলে শিল্প স্মরাণকা 
অন্ধাবন করা অসম্তব হয় নি। 

লাদাকে অভিযাত্রা কাজ করে দুই মাসের ওপর । 
ব্রিটিশ তাঁবেদার আর গৃপ্তচরদের বিপরীতে 
স্থানীয় আঁধবাসীরা রোয়োরখ ও তাঁর সহযাত্রীদের 
সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করে। কাশ্মীর কর্তৃক 
বিজিত লাদাক তার অনেক বৈশিষ্ট্য তখনো 
বাঁচিয়ে রাখতে পেরোছিল। বৌদ্ধ ধর্মই এখানে 
প্রধান আর এই পার্বত্য অঞ্চলটার অর্থননীততে 
বেশ একটা ভূমিকা নিয়োছল বাণিজ্য পথ বরাবর 
অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ। কার্যত লাদাকের শাসন ছিল 
এক ব্রিটিশ রাজপুরুষের হাতে, যাঁদও কাশ্মীর 
মহারাজের আনৃজ্ঠানক প্রাতিনিধি হিশেবে 
এখানকার প্রধান শহর লেহ্‌-তে থাকতেন লাদাকের 
উজির। 
সৌজন্যপূর্ণ। শহরের গুপর মাথা তুলে দাঁড়ানো 
টিলার ওপর তাঁর নিজের এককালকার চমতকার 
আট তলা প্রাসাদের ওপর তলায় থাকবার জন্য 
তিনি আমল্মণ পর্যস্ত করেন। কিন্তু প্রাসাদের 
তখন এমন অবস্থা যে বাতাসের ঝাপটেই নড়বড় 
করে ওঠে ওপর তলা, রোয়োরখদের সেখানে 
খাকাকালেই ভেঙে পড়ে এই 'ীবলাসভবনের' 
একটি দেয়াল! তবে এসব 'ছোটোখাটো, অসীবধা 
সার সারি ভ্তুপের আশ্চর্য দৃশ্যে। রোয়োরখ 
ত্য একেছেন তাঁর অনেক স্কেচে। 


১৯২৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ল্যদাক ছেড়ে 
যাবার সময় রোয়েরিখ তাঁর দিনালাপতে লেখেন : 
“অবশেষে ফেলে যাওয়া যাবে সমস্ত কাশমীরী 
অসত্য আর নোংরামি... ভুলে যাওয়া যেতে পারে 
যে বিজয়ীরা পোলো আর গল্‌্ফ্‌ খেলছে, যখন 
লোকে মরছে সংক্রামক রোগে আর বংদ জড়ত্বে। 
কাশ্মীরের ঘুষখ্োর আমলাদের কাছ থেকে মুখ 
ফেরানো যেতে পারে । ভুলে যাওয়া যেতে পারে 
আমাদের আটকাবার জন্য আমাদের কারাভানের 
ওপর সশস্ম প্ররোচকদের হামলা । ছয় ঘণ্টা 
রিভলবার উপচয়ে থাকতে হয়েছে। তার চেয়েও 
মজার ব্যাপার যে পুলিশ আমাদের নামে টোলগ্রাম 
পাঠায় যে ওটা আমাদেরই দৃক্টিভ্রম, কোনো 
হামলা হয় নি। তাহলে কে জখম করল আমাদের 
সাত জন কুলিকেঃ ভারত আর কাশ্মীরকে কী 
করে তুলেছেন গুরা ? নিজেকে নিরাপদ বোধ হয় 
শু পাহাড়ে। কেবল মরময় উৎক্ুমণগনলোতেই 
মুঢ়তা পেণছয় না।” 

কিন্তু ভবিষ্যতে যা দেখা গেল, ব্রিটিশ 
“অভিভাবকত্ক' থেকে অব্যাহাত পাবার আশা 
রোয়োরখের সফল হয় নি। 

লাদাকের পর আভিষাত্রা ঘায় খোটানের 'দকে। 
শরতের নিদারুণ পরিস্থিতিতে পেরতে হবে পাঁচ 
সহস্রাধিক মিটার উপ্চু সাতটি শ্িরিসঙ্কট : খারডঙ্গ, 
সুগেত-দাবান আর সাঞ্জ্‌-দাবান। সুকঠিন পথ, 
অপ্রত্যাশিত ব্যাপার তাতে অনেক, তবে তার 
প্রথমটা ঘটিয়োছিল প্রকৃতি নয়, লোকে । দশদন 
না যেতেই আবিল্কত হল যে লেহতে বহাল 
করা লামা গাইডদের একজন রূশ ভাষা বোঝে 
চমৎকার, রোয়োরথ এবং তাঁর নিকট সহযোগীদের 
ক্রিয়াকলাপ সম্পকে তার অবাহাতি মন্দ নয়। 
সন্দেহ রইল না যে খাশা সাটটীফকেট পাওয়া 


৮৯ 


গ্রাইডটিকে আঁভষান্রায় গুজে দেওয়া হয়েছে 
বিশেষ উদ্দেশ্যেই? 

কয়েকটা পাড়ির পর কারাভান পেশছল তুষারের 
রাজ্যে। ভ্রমণের ডায়োরতে শিল্পী লিখেছেন : 
“ক বোন, রূপরেখার কন ব্যঞ্জনাশীক্ত, কী 
কল্পলোকের নগর, রী বহদবর্ণ নদ্রী আর কাঁ 
স্মরণীয় বেগনশী-লাল ও রুপোলাী পাহাড়।' অত 
ঠান্ডায় হাতে তুল ব্য পেনাঁসল বোশিক্ষণ ধরে 
রাখা যেত না, কিন্তু রোয়েরিখের চাক্ষুষ স্মাতি 


ছিল ঈর্ষণীয়, পরে এই রূপকথার প্রকৃতিকে 


তান ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছবিতে । 
রোয়েরিখ যে পথ নিয়েছিলেন তা দয়ে তাঁর 
আগেও রুশণী ও ইউরোপাঁয় পর্যটকেরা গেছেন) 
যেমন দাপসাঙ্গ মালভূমিতে পাওয়া গেল লাতিন 
'লাপ খোদাই করা পাথর, ১৯১৪ সালে দ্যে- 
ফিলাপর আভিযান্নার লোকেরা তা ক:দোছল। 
উলটো দিক থেকে আসা কারাতানেরও দেখা 
মিলাছল। অপেক্ষাকৃত সজীব যাঁদও [বপঙ্জনক 
এই পথে দূর্ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছিল সমাধি প্রস্তর, 
জমে যাওয়া ঘোড়ার কঙ্কাল, ফেলে যাওয়া মালের 
পোঁটলা। 

সবচেয়ে উপ্চু কারাকোরাম 'ারসংকট পেরনো 
গেল সবচেয়ে সহজে । খ্যবই [বিপজ্জনক ছল 
সাসের হিমবাহ, তার গোলাকার মস্‌ণ উপারিভাগে 
ইউর রোয়েরিখের ঘোড়া বপছলে আরোহ+ সমেত 
প্রায় গহবরে পড়তে বসৌছিল। 

হল তুষার ঝড়। নিচে নামবার আঁকাবাঁকা সরু 
পথটা ঢেকে গিয়েছিল বরফে । এখানে গিরিচূড়ার 
কাছে জমল চারটি কারাভান - প্রায় ৪০০ ঘোড়া 
আর খচ্চর। নেওয়া হল পুরনো পদ্ধতির আশ্রয়, 
সামনে এগিয়ে দেওয়া হল সাঁহস ছাড়া আঁভন্ঞর 
পশনদের। সঙ্কীর্ণ হাঁটা পথের গভীর তুষারে 
নেমে পড়ল খচ্চরেরা, তাদের পেছু পেছু সম্তপ্পণে 


চলল কারাভান) শেষ গাঁরসঙ্কট সাঞ্জুও বিশেষ 
আনন্দের কারণ হয় £ন, একটা চওড়া ফাটল 
লাফিয়ে ডিঙতে হয়েছিল সেখানে । 

এই পাহাড়ী রাজ্যের অসপ অধিশ্বরী হলেন 
ভাষণ প্রকতি। এমনকি লাদাক আর চীনা 
ভূখণ্ডের মধ্যবতর্খ সীমান্তও চিহিত ছিল না। 
অবশেষে সৃগেত গিবিশিরার উত্তর দিকে, কোরামে 
পাওয়া গেল মাটির দেয়াল ঘেরা প্রথম চীনা 
পোস্ট। তার পেছনে ক্ষুদে একটা পাহাড়ে কৃঠিতে 
থাকত চাঁনা অফিসার। তার এক্তয়ারে ছিল 
একজন দোভাষী, জনাদশেক িরগিজ, আর 
একনলা একাঁট বন্দুক, যার নমুনা মেলে শুধু 
মিউজ্িয়মে । প্যারিসে চীনা রাষ্ট্রদূত রোয়োরখকে 
যে পাসপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে বন্দ,মান্র আগ্রহ 
দেখা গেল না আঁফসারটির। বোঝা যায়, 
দাঁললপত্রের বিশেষ গুরুত্ব নেই এখানে, তার 
পাঁরিণাম যে সর্বদা শুভ নয় সেটা দেখা গিয়োছিল 
পরে। 

সঞ্জ গারসঙ্কটের আগে আভযাত্রা আবদ্কার 
করে বৌদ্ধ শৈল গুহা, যার কথা আগে লেখে 
“নি কেউ। কিন্তু তার প্রবেশ পর্থ ধৰসে পড়োছিল, 
ফলে পেশছনো গেল না সেখানেঃ এই শেষ 
গারিসঙ্কট এঁড়য়ে অভিযাত্রা ণপয়ালম আর 
জাভাকুরগান হয়ে যায় খোটান মরুদ্যানে। এখানে 
খনন কার্য চালাবার ইচ্ছা ছিল শিল্পীর পুরানা 
খোটান দিয়ে একদা গিয়েছিল 'মহান চীনা 
বাদশাহশী সড়ক' -_ পশ্চিমের সঙ্গে প্রাচীন চীনের 
প্রধান যোগপথ। খিংষ্টাব্দের প্রথম দিকের যেসব 
দলিল আছে তাতে এ অণ্চলটার ধনসম্পান্ত ও 
শ্রীবাদ্ধর কথা বলা হয়েছে। 'িল্তু রোয়োরিখের 
আঁভযাত্রীরা এখানে দেখল পরিপূর্ণ দৈন্য। এইটুকু 
বলাই ধথেষ্ট যে বিস্তীর্ণ সরুদ্যানের দুই লক্ষ 
অধিবাসশীর জন্য ডাক্তার ছিল না একটিও, ডাক্তার 
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পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল ইয়ারফেন্দে, খোটান 
থেকে তা এক হপ্তার পথ । 

খোটানে প্রবেশের মুখেই রোয়োরখ এই 
হঃশিয়ার পেয়েছিলেন যে সিনাঁজয়ানের লাট 
ইয়ান দূতুর অধীনস্থ যারা এখানকার কর্মকর্তা 
তারা ভাঁর শীনর্দেশে অথবা আত্মস্বার্থে কোনো 
মূল্য নেই তাদের কাছে। 

তবে খোটানের প্রশাসানক ও ধমর্শয় কর্মকর্তা 
আন্বান্‌ আর দায়োতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কোনো 
আশংকা দেখা দেয় ি। উভয়েই খুবই সৌজন্য 
দেখান এবং আভযান্রায় তাঁদের পাঁরপূর্ণ সহায়তার 
প্রাভিশ্রণাত দেন। কিন্তু... রোয়োৌরখের পাসপোর্ট 
দেখে খোটানের শাসকেরা ঘোষণা করলেন যে 
তা অচল। তৎক্ষণাৎ আভযাত্রীদের সমস্ত অস্তশস্ত 
গবেষণার কাজ । শিল্পী খন স্কেচ করতে শুরু 
করেন, তখন অঞ্চলের কোনো মানচিন্ন নেওয়া 
চলবে না এই অজন্হাতে সেটাও বারণ । পরে বোঝা 
শিয়োছিল যে চীনা রাজপুরুষেরা ভূসংস্থানের 
মানচিত্র আর নিসর্গের স্কেচের মধ্যে তফাতটা 
ব্ঝত কম। 

'মৈ্রেয়' সিরিজ । মৈতেয় অথবা ভাবী বৃদ্ধ, অথবা 
প্রাণের কল্কি অবতার কিংবা মঙ্গোলিয়ার 
রিগদেন জাপো, বা আলতাইয়ের শাদা ব্রখান 
অথবা ম.সাঁলম এশিয়ার ম্মস্তাজার -- সবই মধ্য 
এশিয়ায় প্রচলিত এই িংবদান্তর সঙ্গে জাঁড়ত যে 
শন্বলের অবতারের আগমনে শাস্ত ও ন্যায় 
প্রাতম্ঠিত হবে পাথবশীতে। 

শম্বল বিষয়ে তথ্যাঁদ রোয়োরখ সংগ্রহ করতে 
শর; করেছিলেন 'সাঁকমে থাকতেই। তিনি 
লিখেছেন ষে লাদাকে [তান প্রথম বৃহৎ লাগাতে 


মৈত্রেয় মূর্তি দেখেন, দামপুলে পাওয়া যায় 
মেটামৃঁটি ছয় শতকের মৈত্রেয়। লেহ্‌-তে মৈনেয় 
মন্দিরে যান শিল্পী, আর খোটানে মঙ্গোিয়া 
থেরে আগ্তদের কাছ থেকে তান জীনতে 
পান যে উলান-বাতোরেও শম্বলের মান্দা নার্মত 
হবে। এ খবর শ্দনে তান 1দনালপিতে লেখেন: 
“শরগদেন জাপো'র আদেশ' নামে একটা ছাবির 


কানাকানি, 'মৈরের |বিজয়। এগবালি আকা হয় 
লাদাকে সংগৃহীত 'লাল অস্বারোহণ' নামে একাঁট 
প্রাীন তিব্বতী ছাঁবর প্রভাবে । সম্ভবত সেইজন্যই 
রোয়োরখ সিরিজটার ওই নাম দিয়েছেন। 'লাল 
অশ্বারোহী" ছবির বর্ণনায় তান লিখেছেন : 'লাল 
অস্বারোহা, পাঁবর শঙ্খধবাঁন করছে সে, রাক্তম 
শিখা স্ফুরিত হচ্ছে তার কাছ থেকে, সামনে উড়ছে 
লাল লাল পাঁখ। তার পেছনে শাদা পাহাড়, 
তুষার, শ্বেত তারা আশীর্বাদ করছেন তাকে। 
ওপরে মহা লামাদের সমাবেশে উল্লাস, নিচে 
রক্ষকেরা এবং স্থানের প্রতীক স্বরূপ গৃহপালিত 
পশুপাল।" 

স্পম্টতই তিব্বত চন্ররীতিতে আঁকা সিরিজের 
প্রথম ছবিতে রোয়োরখ হ7বহদ এই প্রসঙ্গটহে তুলে 


এাঁদক থেকে বিশেষ আকর্ষণীয় সারজের শেষ 
ছাঁব 'মৈত্রেয় | জয়ী” ৷ শিলাগাতে ক্ষোঁদিত মৈতেয় 
মৃর্তর সামনে নতজানু পাথক, কিন্তু দাঁষ্ট তার 
নিবদ্ধ মুর্তির দিকে নয়, আকাশে, সেখানে 
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গোলাপী মেঘে ফুটে উঠেছে অশ্বারোহী রুশ 
মহাবীরের 1সলয়েট। 

সখী ভাবব্যৎ নিয়ে এশীয় জনগণের স্বপ্ন 
ফুটিয়ে তোলার সময় শিল্পী একই ছবিতে 
এঁকেছেন রূশী ও এশীয় নায়কদের মূর্তি 
ভবিষ্যতেও 'তাঁন৷ এই পদ্ধাতর আশ্রয় নিয়েছেন 
একাধিক বার। এশশয় জনগণের ম্ক্তি প্রসঙ্গে 
রোয়েরিখ তার গ্রন্থাদিতে প্রায়ই বলেছেন যে 
আসবে উত্তর থেকে (উত্তর শম্বল')। এই 'সারজ 
ডায়োরতে ছিখেছেন: “এইসব উন্মাদ স্বপ্নে 
আমাদের হাঁস পেতে পারে, কিন্তু যে বিশাল 
অঞ্চলে লোকে তা মানে অটল বিশ্বাসে ও প্রগাঢ় 
ভাক্ততে, সেখানে তার প্রভাব হতে পারে পরান্রাস্ত, 
একেবারেই আশাতাঁত এমন সব ঘটনাকে তা উদ্বুদ্ধ 
করতে পারে যা আতি নিপুণ রাজনীতিকও আগে 
নিয়ে লামার উীক্ত পড়ে দেখুন। স্থানীয় একজন 
কথক থেকে লামা পাঁরণত হচ্ছে আস্তজযাতক 
ঘটনার কর্মকির্তায়।” 

খুবই পাঁরহ্কার যে শম্বল ও খৈরেয় নিয়ে 
ঘটনাবালর ওপর তার সামাঁজক ও ভাবাদশাঁয় 
প্রভাবপাতের একটা বাস্তব শক্তি দেখোছলেন। 
নতুন ও পুরনো দ্যানিয়ার মধ্যে আপোসহণীন 
সংগ্রাম তাঁকে অনুভব করতে হয়েছে নিজেকে 
দয়েই। খোটানে আঁভযান্ার অবস্থা ভ্রমেই খারাম্প 
হতে থাকল ৷ বোঝা যাচ্ছিল যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 
ইংরেজ প্রাতানাধদের কাছে সমস্ত আবেদনই হল 
নিম্ষল। তারপর ১৯২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর 
খোটানে দেড় মাস থাকার পর রোয়েরিখ সোভিয়েত 
কুটনশীতকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন, 


নিম্নোক্ত চিঠি পাঠালেন কাশগড়ম্থ সোভিয়েত 
কনসালের কাছে; 

'মন্মবর কনসাল, সংঙ্গিন্ট টোলগ্রাম থেকে 
অপাঁন দেখবেন যে আমাদের আঁভযাব্রায়, যার 
কথা আপাঁনি শুনে থাকতে পারেন, তাতে বাধা 
দিচ্ছে খোটানের চীনা কতৃপক্ষ । আমাদের দ় 
বিশ্বাস যে অভিযাত্রার সাংস্কীতক লক্ষ্যের কারণে 
আপাঁনি অপনার মুক্তচিত্ত সহযোগিতায় আপাতত 
করবেন না। উরুমৃচির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 
জানানো এই টেলিগ্রামাট মস্কো মারফত পাঠানো 
আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না কিঃ. 

বার্লিনের প্রাতানাঁধ দপ্তরে রোয়ৌরখের আগমন 
এবং চিচোরনের নির্দেশ বিষয়ে সোভিয়েত 
কনসাল ম. ফ. দুমাপস আদৌ অবাহত না 
থাকলেও তিনি সমন্ত ব্যাপারটা মস্কোয় জানান 
এবং রোয়োরখের সোভিয়েত পাসপোর্ট না 
থাকলেও তান অভিযারার সদস্যদের নিরাপত্তার 
জন্য হস্তক্ষেপ করেন। 

কনসাল ও শিল্পীর মধ্যে শুর; হয় পত্রাবনিময়। 
রোয়োরখ পেতেন সোভিয়েত পত্রিকা ও দেশের 
চিঠি ও টেলিগ্রাম। তবে রিটিশ গৃপ্তচর বিভাগণ্ড 
ছড়ায় :'রোয়োরিখ লাল গোয়েন্দা”, স্থানীয় বৌদ্ধদের 
মধ্যে মারামার কাটাকাটির ব্যবস্থা করছে, এবং 
আমোরিকানদের টাকা খেয়ে সে তার ক্রিয়াকলাপ 
চালাচ্ছে সোভিয়েত ইউীনিয়নের বির্দদ্ধে। 
খোটানে নিজে সরাসার কিছ, করার সুযোগ না 
থাকায় রোয়োরখ পর্যটনে একান্ত প্রয়োজনীয় যে 
অন্দরশস্্ বাজেয়াপ্ত করা হয়োছল তা. ফেলে রেখেই 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনমাতি বিনা খো্টান 
পারিত্য্থের চেস্টা করেন। স্থির হয়, আভিযাত্রা 
চলে ষাবে ১৯২৬ সালের ২ জানদয়ারি, কিন্তু 
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ঠিক তার আগেই চীনা কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে 
আঁভষান্ার সমস্ত সদস্যকে । একজন বিশ্বাসী লোক 
মরেফত খবরটা কাশগড়ে পাঠাতে পারেন 
রোয়োরখ। সোভিয়েত কনসাল অবিলম্বে তা 
পররাষ্ট্র জনকমিসারিকেতকে জানান এবং 
সনাঁজয়ানের লাট মারফত আভিষ্যত্ার মুক্তির 
আদেশ কারিয়ে নেন। 

এই তৎপর ব্যবস্থায় রোয়োরখের কারাভান 
খোটান থেকে বেরতে পারে এবং কাশগড় পেশীছয় 
১৩ ফেব্রুয়ার। সেখানে রোয়োরখ সর্বাগ্রে 
সাহায্যের জন্য আন্তারক ধন্যবাদ দেন কনসালকে। 
আভিযান্রার উদ্দেশ্য, রাজনোতক পরিস্ছিতি 
সম্পর্কে তাঁর মতামত, ভারত ও তিব্বতে 
সাম্তাজ্যবাদাঁবরোধী মনোভাবের প্রসারের কথা তাঁকে 
জানান সাবিস্তারে এবং তাঁর ভাঁবষ্যত পাঁরিকল্পনার 
রূপায়ণে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। 
সোভিয়েত সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে কিছুকালের 
জন্য উধাও" হওয়া অর্থাৎ সোভিয়েত ভূখন্ডে 
সম্পর্কে একটা উদ্ধত আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন, 
সেটাকে একটা 'মার্জত" প্যালসণী খবরদার বলেই 
ধরেন রোয়েরিখ। 

কাশগড়ে রোয়োরখরা ছিলেন প্রায় দুই সপ্তাহ, 
স্বদেশে বন্ধুবান্ধব আত্মপাঁরজনের সঙ্গে ভাঁবষ্যং 
সাক্ষাতের আনন্দ অনুভব করছিলেন মনে মনে। 
ইয়েলেনা ইভানোভনা একটা চিঠিতে লিখোঁছলেন : 
উিচ্ছসিত হয়ে পড়তাম 'ইজভেস্তিয়া” চমতকার 
নির্মাণ কাজ চলেছে সেখানে, গরু লেনিনকে যে 
শ্রদ্ধায় ট্বিরে রাখা হয়েছে সেটা বিশেষ আভিভূত 
তুচ্ছতার পর আত শিক্ষাপ্রদ। সত্যসত্যই এ এক 
নতুন দেশ, তার ওপরে জহবলজবল করছে গুরুর 
নক্ষত। 


কাশগড় থেকে আক, কুচা, কারাশার আর 
তকস্মন হয়ে আভিষাতা নিরাপদে উরুয্চি 
পেশছল ১৯২৬ সালের ১১ গ্রীপ্রল। উরুমাচি 
থাকেন এখানে, ঘন ঘন রাজনোতিক পাঁরবর্তন 
সত্বেও ইনি এই বিরাট অণ্লটা শাসন করে 
আসছেন সতের বছর। 

ইয়ান দৃতু কী পন্ধাততে তাঁর প্রাতম্ঠা বায় 
রাখতেন তর একটা উজ্জল বর্ণন্ন রেখে গেছেন 
রোয়েরিখ। এলাকাটার িজেতা চীনাদের সঙ্গে 
মঙ্গোলদের স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে কেবাঁল পড়তে 
হত তাঁকে। নানান জাতির লোকেদের স্বপক্ষে 
কখনো উইগুরুদের ভাই বলে ঘোষণ্য করতেন, 
আর খুব করে ঢাক পিটাতেন যে তাদের রীতি 
অনুযায়ী তাঁর শেষকৃত্য হবে তাদেরই 
সমাধিক্ষেত্নে। এ সম্মানের জন্য মোল্লা আর 
লামারা যখন নিজেদের মধ্যে লড়ত, ইয়ান দৃতু 
তখন 'নরর্মমভাবে তাঁর কাছে অসৃবিধাজনক 
লোকদের খতম করে আত্মসাৎ করতেন তাদের 
সম্পন্তি। 

কোনো একটা গ্রুপের ক্ষাতি করে অন্য গ্রুপের 
সমর্থনে যখন জটিলতা দেখা দিত লাট সাহেব 
তখন সমাধান হিশেবে মোরগ লড়াইয়ের আশ্রয় 
নিতেন। এর জন্য পালা হত নানা রঙের মোরগ, 
এক একটা জাতি বা ধর্মীবস্থাসের প্রতীক হত 
তারা। মোরগদের লড়াকু যোগ্যতা আগেই ভালো 
জানা থাকায় দ্বন্ যুদ্ধের ফলাফলটা হত সর্বদাই 
তান ঈশ্বরের আভপ্রায় বলে চালাতেন। 
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নিজেকে ইয়ান দতু ভাবত্রেন উচ্চাশীক্ষত 
লোক, বড়াই করতেন দর্শনের এম. এ. ডাশ্র নিয়ে, 
যাঁদও কেউ জানত না সোঁট তানি পেয়েছেন 
কোথা থেকে । এর পর অবাক হবার আছে কি যে 
খোলাখাল মানুষ কেনা-বেচা রোয়েরিখ দেখবেন 
এই িনাঁজয়ানেই। আভিযাল্নায় খাটাখাটনির কাজে 
মাইনে দিয়ে লোক বহাল করতে গেলে 
রোয়েরথকে মোজাস্মজি বলে দেওয়া হয় যে 
ওটা কোনো 'কাজের' কথা নয়, দীর্ঘ কালের জন্য 
হলে চাকর কেনাই ভালো। আর ক্লীতদাসের যা 
দাম তা একেবারে 'দৈবদু্লভ'। সহিসের জন্য ৩০ 
ডলার দিলেই চলে, মুটেদেরও তাই, মেয়েদের 
২০, শিশুদের জন্য ২-৪ ডলার। 

উরুমৃচিতে দর্শনের মান্যবর এম. এ+টর কাছে 
আন্জ্ঠানিক দর্শন দিতে হয় রোয়োরখকে। উন 
নিজেকে, আশ্বাস দেন যে তাঁর পক্ষ থেকে খুবই 
মনোযোগ দেওয়া হবে পর্যটকদের প্রাত। তবে 
এ মনোযোগ প্রকাশ পেল খুবই মৌলক ধরনে _ 
রোয়োরখ যখন তাঁর সৌজন্যবাণ শুনাছলেন, 
প্ীলসে তখন ওাঁদকে গোটা আভিযাত্রার মালপত্র 
তছনছ করে তল্লাশি চালাচ্ছিল। 

সোভিয়েত ভিসা পাবার জন্য উরদমূঁচিতে 
সোভিয়েত কনসাল আ. ইয়ে. বিস্তভের কাছে) 
কনসন্যলেটেই নিকোলাই রোয়োরথ ও ইয়েলেনা 
ইভানোভনা তাঁদের বইয়ের অংশাবশেষ পড়েন 
যাতে লেখা ছিল লেনিনের কথা: 'লেনিন হলেন 
'্িয়া। নবব্যবস্থার অপ্রাতিরোধ্যতা লৌনন অনুভব 
করেছিলেন। মননের অখণ্ডতা লেনিনকে করে 
তুলেছে অকুতোভয়, সাধারণ কল্যাণের জন্য 
প্রচন্ড চাপ সইবার মতো আর কেউ ছিল ন্য। 
ভবনের সামনে স্থাপনের জন্য মস্কো থেকে আসে 


লোনিনের আবক্ষ প্রাতমৃর্তি। বেদী না থাকায় 
রোয়েরিখ তার একটা স্কেচ করে দেন এবং সেই 
অনুসারে তা নার্মতও হয়। কিস্তু কনসযলেট 
থেকে একবার ফিরে রোয়োরখ তাঁর দিনাঁলাপিতে 
লিখলেন: “..অনাথের মতো দাঁড়য়ে আছে 
কর্তিতচুড় পিরামিড -- নাষদ্ধ স্মাতিশ্ুস্তের 
পাদপাীঁঠ। কোঝা যায় না কেন লোননের সমন্ত 
পোস্টার অনুমোদনীয়, লেনিনের সাধনার 'সাদ্ধির 
জনা কেন ক্বাস্থ্যপান করে চীনারা অথচ তোর 
বেদশর ওপর লোঁননের আবক্ষ গযুর্ভ স্থাপিত 
হওয়া, চলবে না. প্রসঙ্গত এটা নাঁষদ্ধ হয়েছিল 
ইয়ান দনতুর ব্যাক্তশত নির্দেশে । 

শিগাঁগরই অভিযান্ার সদস্যদের সোভিয়েত 
ইউনিয়নে প্রবেশের অনুমাত দিয়ে টেলিগ্রাম এল 
িচোরনের। ১৯২৬ সালের ৯৬ মে রোয়োরখর্য 
উরমূচি ছড়লেন। আ. ইয়ে, বিস্তভ এবং 
কনসমলেটের অন্যান্য কর্মা বিদায় জানান 
আঁভযান্াকে, দিনালাঁপতে রোয়োরখ সে কথা 
স্মরণ করেছেন কৃতজ্দরতার সঙ্গে: 'হৃদয়বান সব 
লোক! যেন এক মাস নয় এক বছর কাটল 
ও'দের সঙ্গে। শহরের বাইরে সবুজ মাঠে বসে 
থাকতম আমরা। কী আমাদের চণ্টল করছে. 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে আলাপ হত আরো 
একবার। মনে হত ওদের সঙ্গে আরো দেখা 
হবে, কিন্তু বিদায় নিতে হল...” 

খেদজনক আভিজ্ঞতার কথা ভেবে রোয়োরখ 
আভযাতরার 'দিনাঁলাঁপ কনসালের কাছে গাঁচ্ছত 
রেখে যান সংরক্ষণের জন্য আর ঠিক যাবার আগে 
উইল করেন যে আঁভষাতা ধংস পেলে ছবি 
সমেত তাঁর সমস্ত সম্পান্ত যাকে সোভিয়েত 
সরকারের আঁধিকারে। 

আঁভষান্রা গেল নিরাপদেই। ১৯২৬ সালের ২৯ 
মে রোয়োরখরা [তিব্বত থেকে দুজন সহযা্লী 
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সমাভব্যাহারে জাইসান হ্ুদের সোভিয়েত সীমান্ত 
পার হন এবং ১৩ জুন পেশছন মস্কোয়। 
সে্মভয়েত ইউনিয়নে আটকে থাকা রোয়োরখের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে পথ ঠিক করা হয়োছিল 
তার আধখান্ম মাত পাঁড় দেওয়া গেছে, শিল্পীর 
নেতৃত্বাধীন অভিযান্সা আনুষ্ঠানিক ভাবে 
অনুমোদিত পথের একটা পর্যায়ে রয়েছে মা, 
অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশে। রোয়োরখের 
মস্ক্যে যারার খবর জানত কেবল অল্পসংখ্যক 
ঘানম্ঠ ব্যাক্ত। সেখানে প্রদর্শনী করার প্রস্তাব 
তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হল। ডাকযোগে 
আভযান্রার পথের বিশদ বিবরণ দিতেও শংকা 
ছিল তাঁর। তাই শিল্পীর সঙ্গে দেখা করার জন্য 
নিউ-ইয়র্ক থেকে মস্কো এলেন তাঁর দ;জন: ঘনিষ্ঠ 
সহযোগী জ. লিখুটমান (ফসৃদিক) এবং 
ম. লিখটমান। 

মস্কেয় জনকাঁমসার গ. ভ. চিচোরন এবং 
আ. ভ. লনাচার্বস্কর সঙ্গে আলাপ হয় 
রোয়োরখের। দু'জনেই তাঁরা ভারত ও [তিব্বত 
সম্পর্কে রোয়োরখের বিবরণ এবং এাঁশয়ায় 
বৈজ্ঞানক গবেষণা নিয়ে তাঁর পাঁরকন্পনায় খুবই 
আগ্রহ দেখান। চিচোরনকে রোয়োরখ দেল 
দেবতাত্মা হিমালয়ের ম্ন্তকা সমেত একটি 
পোঁটকা এবং সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশে 
মহাত্মাদের বাণী। তাতে বলা হয়: 

“আপনারা কী করছেন তা আমরা হিমালয়ের 
লোকেরা জানি। আপনারা উচ্ছেদ করেছেন 
গির্জাকে, যা হয়ে দাঁড়য়েছিল মিথ্যা ও অন্ধ 
শ্বাসের ঘাঁট। আপনারা বিলপ্ত করেছেন 
কৃপমণ্ডূকদের যারা হয়ে উঠোঁছল কুসংস্কারের 
বাহক। শিক্ষার কারাগারকে আপনারা চূর্ণ 


করেছেন। ভন্ডামর কাড়বংশকে আপনারা 
নিল করেছেন। আপনারা দদ্ধ করেছেন 
আজ্ঞাবহ ফৌজকে। মুনাফার মাকড়শাকে 


আপনারা পিষে মেরেছেন। রাতের ডেরাগ্দলোর 
ফটক বন্ধ করে দিয়েছেন আপনারা । টাকাওয়ালা 
বেইমানদের হাত থেকে আপনারা জাঁমকে মুক্ত 
করেছেন। আপনারা স্বীকার করেছেন যে ধর্ম হল 
সর্বব্যাপণ সত্তার মতবাদ। ব্যাক্তিগত সম্পান্তর 
তৃচ্ছতা আপনারা মেনেছেন। গ্রামসমাজের বিবর্তন 
আপনারা অনুমান করেছেন। আভজ্ঞ্ার গুরুত্ব 
দেখিয়েছেন আপনারা; সৌন্দর্যের কাছে 
আপনারা মাথা নত করেছেন? শিশদদের কাছে 
আপনারা ধরে দিয়েছেন মহাবিশ্বের সমস্ত শাক্ত। 
প্রাসাদ-পুরীর বাতায়ন খুলে দিয়েছেন আপনারা । 
সাধারণ কল্যাণের নতুন ভবন নির্মাণ যে আর 
মুলতবাঁ রাখা যায় না তা আপনারা দেখেছেন! 
ভারতের অকালবিদ্রোহ আমরা থাঁময়ে দিয়োছি, 
আমরাও তেমান আপনাদের আন্দোলনের 
কালোপযোগিতা মানি, এশিয়ায় এঁক্য ঘোষণা 
করে আমাদের সমস্ত সাহায্য পাঠাচ্ছি আপনাদের 1 
মঙ্গোলিয়ায় যাঝার কথা ছিল, সেখান থেকে 
তিব্বতীয় মালভূঁমর পূর্বাংশ দিয়ে সাঁকমে 
ফেরা । তবে কাশ্মীরে থাকতেই বৃদ্ধ নাকি পার্বত্য 
আলতাইয়ে এসেছিলেন এমন একটা কিংবদাস্তর 
নানান ভাষ্য তাঁর কানে এসেছিল। আলতাই 
একটা স্বত্পপারিচিত অঞ্চল, এখন মস্কে আসার 
পর রোয়েরিখ স্ছির করলেন: সেখানেই যাবেন। 
আলতাই যাত্রার অনুমাতি পেলেন রোয়োরিখ, 
ভারতে ফেরার জন্য আভিষান্রাকে সূসক্জিত করার 
ব্যাপারে সাহাযেরও আশ্বাস মিলল। 

রোয়েরিখ ও তাঁর সহযান্রীরা িরাঁত পথ ধরলেন! 
সোভিয়েত সীমান্ত পোরয়ে শিল্পা প্রথম যেসব 
সোভিয়েত মানুষের সাক্ষাৎ পান তারপর খুব 
একটা সময় কাটে নি, এই সাক্ষাৎগুলো গভীর 
একটা রেখাপাত করে শিল্পীর মনে। ইরাতিশ 
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হয়ে ওমস্ক্‌ যাত্রার কথা স্ঘরণ করে শিল্পী 
লিখেছেন : 

আমাদের কেবিনে বসে আলোচনায্স প্রায় রাত 
ভোর করত, দুনিয়ায় কা ঘটছে জানতে চাইত 
তার সবাকিছু। জ্ঞানের এমন তৃষা সর্বদাই 
জনগণের জীবন্ত দ্রুণের সেরা লক্ষণ। ভাববেন 
ন্য যে প্রশ্নগুলো আদিম ধরনের । লোকে জানতে 
চাইছিল, বলত তাদের আতি জরুরী সব সাংসারক 
জাহাজের ক্যান্টিনে ঢুকল বছর দশেকের একাট 
ছেলে: 'ভেতরে ঢুকলে কেউ বকবে ন্য?' “ৰকবে 
কেন, বস, চা খাওয়া যাক ।' জানা গেল যাচ্ছে নতুন 
একটা জায়গায়, নতুন জাবন, সেরা ভবিষ্যতের 
১৯২৬ সালে অগস্টে রোয়েরিখরা পেশীছলেন 
কক হয়ে এলেন উইমন উপত্যকায়, ডেরা 
পাতলেন উচ্চ উইমনে। 

'অমায়িক কাতুন্‌, নীল নীল ঝজ্কৃত পাহাড় 
শাদা বেলুখা। জবলজবলে ফুল আর শাস্তবাঁ 
সবুজ ঘাস আর দেবদারু। কে বললে ঘষে আলতাই 
ভীষণ আর দুর্গম? কার প্রাণ আঁতকে উঠল 
নিম্করূণ শক্তি আর সৌন্দর্ষেঃ ১৭ অগস্ট 
দেখলাম বেলুখা, কী সৃনির্মল আর সঝঞ্কার। 
ঠিক যেন জূভেনিগোরদ” _- িলখে রাখেন 
শিল্পী । 

উচ্চ উইমনে লোকে এখনো মনে রেখেছে 
রোয়োরখদের, যেখানে তাঁরা ছিলেন লোকে 
দেখিয়ে দেবে সেই বাসাটা। 

এসব জায়গা তখন ছিল পাণ্ডববার্জত। উচ্চ 
উইমনের পুরনো বান্দারা আপনাকে বলবে: 
খ্বির ছেলে ইউর লম্বা ফিলমে কেবাঁল ছাঁব 


তুলত অথচ সিনেমার কথা আমাদের এখানে 
কেউ শোনে নি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : “ওইসব 
ফিতে ওর কেন দরকার? শসনেমার জন্যে” 
বললেন ইউর, ওদিকে আমাদের কোনো ধারণাই 
নেই সেটা কী বন্তু। তখন ইউীর বললেন: “বাড়ি 
ফিরে যাব যখন তখন আমাদের দেয়ালে আপনারা 
ছোটাছুটি করবেন! অনেক কিছুতেই তখন 
অবাক হয়ে যেতাম আমরা। ভার ভালো লোক। 
আমাদের এখানে ছিলেন অল্প দিন, কিন্তু ভালো 
কাজ করেছেন অনেক।" 
অভিযারী দলের মধো এবার জ. লখ্টমান 
আর ম. লিখউমান ছিলেন।। প্রায় প্রাতাদন সবাই 
অশ্বারোহনে যেতেন পাহাড়ে, গ্রামের আশেপাশে । 
সংগ্রহ করতেন: পার্বত্য শিলামৃত্তিকা, সমীক্ষা 
নিতেন প্রাচীন সমাধির, অধায়ন করতেন স্থানীয় 
রশীতনীতি ও উপভাষা, টুকে রাখতেন 'সদ্ধাই, 
শ্বেতবন্যা, শাদা বরখান আর তাঁর মির ওইরতের 
লৌকিক িংবদান্তি। চ্ছানীয় উপাদানের 1ভাত্ততে 
সিদ্ধাই,' 'ওইরত ॥ আলতাই" ইত্যাদ। 

কিন্তু শুধু গভীর অতাঁতেই রোয়েরিখের 
আগ্রহ ছিল এমন নয়, সাম্প্রাতক ঘটনার কথাও 
তিনি িখেছেন: 'এখানে রাস্তায় অতর্কত 
আক্রমণে বিধবস্ত হয় লাল বাহনাঁ। পাহাড়ের 
সানদেশে লাল কমিসারদের ভূমিশষ্যা। পথে কবর 
অনেক, তাদের কাছে বাড়ছে ঘন কাঁচ ঘাস 
এসবের মধ্যে রোয়েরিখ দেখোঁছিলেন নবজীবনের 
বাস্তক উন্মেষ: “...নানা নবপ্রবর্তনার ফলে 
কুসংকার অনেক মাঁলয়ে গেছে আর কঠোর 
অর্থনীতিচেতনা হাস পায় নি, বরং অংকুর 
গঁজয়েছে ভার। নির্মণকর্ম, অন্দ্ঘাঁটিত ভূগর্ভ, 
তেজস্ক্িয়তা, সওয়ারীর চেয়ে উপ্চু ঘাস. বন, 
পশদপালন, বিদ্যুতকরণের ডাক দেওয়া গজিতি 


৯৬ 


নদী _ এসবই আলতাইকে ?দচ্ছে একটা 


আবিস্মরণীয় গুরুত্ব" 
আলতই থেকে রোয়েরিখরা বার্নাউল, 


নভোসিবিসর্ক ও ইরকৃৎস্ক হয়ে পেশছলেন উলান- 
উদে'তে এবং সেখান থেকে ১৯২৬ সালের ৯ 
সেপ্টেম্বর 'কয়াখৃতা হয়ে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী 
উলান-বাতোরের পথ ধরলেন। ইতিমধ্যেই উলান- 
মুলকথা” যা প্রচারত হয় বুরিয়াতিয়ায় এবং পরে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তবে উলান-উদে'তে লেখকের 
সম্পর্কে কোনো খবরাখবর ছিল না, লোকে 
আন্দোলনের স্থানীয় অনুগামীদের লেখা। 
গ. সাবিকভের মঙ্গোলীয় ডায়োরতে বইটি 
প্রসঙ্গে বলা হয় এটি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের 
নীতির ভিত্তিতে সমাজতল্য প্রাতষ্ঠার প্রয়াস' ৷ 
আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নে আসার কু 
আগে বইটি লিখোছলেন ইয়েলেনা ইভানোভনা 
রোয়েরিখ। উপাঁনবোশক ভারতে ফিরে বইয়ের 
মলাটে নিজের নাম ছাপান্যে তাঁর পক্ষে স্বভাবতই 
অসম্ভব ছিল, কেননা নানা কথার মধ্যে লেনিনের 
উচ্চ প্রশান্ত ছিল তাতে। 

একই সময়ে প্রকাশিত হয় অনামা লেখকের 
গ্রামসমাজ, তার পাঠাংশে 'বৌদ্ধ ধর্মের 
মুলকথা'র একাংশ হ্বহ নিবদ্ধ থাকায় অন্মমান 
করা যায় যে এটিও িখোঁছলেন ইয়েলেন্ন 
ইভানোভনা কিংবা তাঁর সঙ্গে একত্রে নকোলাই 
রোয়োরখ। 

অক্টোবর সমাজতান্বিক বিপ্লব সম্পর্কে 
রোয়েরিখের ভাবনা, পৃথিবীতে প্রথম 


বিশ্বরক্ষয়িব্ী। ১৯৩৩। বগ্‌দানোভা'র সংগ্রহ। 


পাঁরনির্বাণ। ১৯৩৫--১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রূশ মিউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


হন সমাধি। ১৯৩৫_-১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রশ হিউজিয়াম, 
লেনিনগ্রাদ। 


পয়গম্বর (হিরা পর্বতে মহল্মদ)। ১৯৩৮। রাষ্ট্রীয় রশ 
মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 


উড়ন্ত গালিচা। ১৯৩৯। রা্টণয় রূশ [িউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


মধালিশা। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রূশ মিউজিয়ম, লোলনগ্রাদ। 


হিমানশীর ধনভাণ্ডার। ১৯:৪০ । রাষ্ট্রীয় রূশ িউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


বিজয়ের আলো। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রূশ চিউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


চাটু গোল্পা। ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রূশ িউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


৯৯২৬ সালে লেনিন প্রসঙ্গে লেখা তাঁর 
ছন্রকয়াটিতে : 

দু জড়ো করে তিনি প্রত্যেকটি জানিস 
উপয্দক্তরূপে বাঁসয়েছেন বিশ্ব নির্মাণে! এই 
সংগ্রহেই তাঁর পথ খুলে গেছে সর্ব মহাদেশে। 
লোকে কিংবদাম্ত রচনা করছে তাঁর 
ক্রিয়াকলাপের বিবরণ নিয়ে শমুধু নয়, প্রয়াসের 
উৎকর্ষ নিয়েও। আমাদের পক্ষে রয়েছে চাঁত্বশাট 
দেশ আর আমরা নিজেরাই তো দাঁত্যই দেখলাম 
জনগণ কীভাবে ব্ঝেছে কাঁমিউানজমের আকর্ষণ 
শার্ত। আপাত্ত হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট মল্মণা। 
প্রতিটি আপাত্তর পেছনে লুকিয়ে থাকে অজ্ঞতা । 
আর অজ্ঞতাই হল প্রাতাবপ্রবরুপী রক্তবীজের 
বাসা।? 

এর পর 'বলশেভিকদের কাছ থেকে রোয়োরখের 
পলায়ন” পবশ্ব পরজর জন্য রোয়োরখের সাধনা” 
ইত্যাকার উদ্তট বিকৃতি শিল্পী কীভাবে নিতে 
পারেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। এইসব 
রটনা খুবই মর্মাহত করে তাঁকে। ণদনালপির 
পাতায় তানি ছিখেছেন: 'আপনি: জানেন যে 
কুৎসার জল্মদাত্য এই অসয়কটিকে কখনোই 
খুজে পাওয়া যাবে না। জানেন হয়ত-বা একযোগে 
একটা লঙ্জাকর 'সৃজনই' ঘটেছে। এ সবই জানেন, 
কিন্তু ত্যতে তো মন হালকা হবে না। ভেবে কষ্ট 
হয়: কেন? কিসের জন্য কী উদ্দেশ্য?” 

তাঁর 'গোপন দীক্ষা” এবং 'ধর্মত্যা' অর্থাৎ 
প্রায় বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বিষয়ে গুজবটা তানি 
নিয়েছিলেন অনেক নিার্বকার চিত্তে তবে 
বাঙ্গভরে। প্রাচের প্রার্ত শিজ্পীর আগ্রহ ছিল 
শুধু বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে নয়, জৈন ধর্ম যোগ, 
বেদান্ত, সাংখ্যর দর্শন নিয়েও। এবং বোঝাই 
যায় যে, শিল্পীর কথায়, যারা 'আসন পড় হয়ে 


০০ 


চা 


মতামত বিজ্ঞানশ হিশেবে রোয়েরিখ গায়ে মাখতে 
পারেন না। 

রোয়োরখ এবং তাঁর পাঁরবারবর্গের ধর্মত্যাগ 
নিয়ে মাথা ঘাময়োছিল ঠিক এই ধরনের লোকে । 
শির্জার যাজকবৃন্দের কাছ থেকে রোয়েরিখ 
পরিবারের শাশ্বত সুখ অর্জনের সুযোগ ব্যাখ্যায় 
উৎসাহ জনৈক ব্যাক্তকে ইয়েলেনা ইভানোভন্ন 
বিলখোঁছলেন : “.শগর্জাওয়ালাদের এঁড়য়ে থাকাই 
যাক, সেটা আরো এই কারণে ষে শির্জাওয়ালা 
বলতে আমি শুধু যাজকদের নয়, সমস্ত গোঁড়া 
আর রক্ষণশীলদেরই কুঝি যারা তাদের কুকর্ম 
চাপা দেয়... নতজান[ প্রণাম আর হুশ চুম্বনে। 
আম সর্বদাই গিজশা আর তার প্রতিনিধিদের 
থেকে শতহস্ত দূরে থেকোছ ঠিক এই ইচ্ছায় যে 
ছেলেদের মধ্যে স্বধর্মে শ্রদ্ধা থাক আপাতত 
ততদিন পর্যন্ত যতাঁদন না তার স্বাকছ্‌ সুন্দর 
কের গ্ণগ্রহণ এবং নোঁতিবাচক 'দিকগৃজিকে 
স্থিরমান্তজ্কে দেখার মতো পূর্ণ পারণত হয়ে তারা 


দার্শীনক দাঁন্টিভাঙ্গতে বিশুদ্ধ বস্তুবাদী অবস্থান 
নেন ি। প্রাচ্য জনগণের মধ্যে স্বকালে যেসব 
ধর্মের খুবই প্রাতষ্ঠা ছিল সেগ্ালকে তাঁরা 
খুবই মান্য করতেন। কিন্তু কোন ধর্মমতের লোক 
তাঁরা এই দিয়ে তাদের বিচার করেন নি, তাই 
ধর্মান্তর' গ্রহণের সমস্যা তাঁদের কাছে ছিল 
অবান্তব। 

আশ্রহ মোটেই আপাঁতিক শকছদ নয়। 1বশের 
দশকেই রোয়োরখ মন্তব্য করোছলেন, 'লক্ষিত 
হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদ উত্তর-পাশ্চমে এবং 
লোননের মতবাদ দক্ষিণ-পূর্কে ব্যাপ্তির প্রয়াস'। 
চিচোরন ও লুলাচার্স্কির সঙ্গে আলাপে তিনি 


তাঁর এই ভাবনাটা বিশদ করেন।। প্রাচ্য দেশেদের 


সাক্ষাৎ হয়, তাঁর প্রতি তাঁরা ছিলেন আহ্থাশীল। 
তাই দেশ ত্যাগ করার সময় রোয়োরখ আশা 
রেখোঁছলেন যে তাঁর গবেষণা তিনি চালাবেন 
সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক প্রাতিষ্ঠানাঁদর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সহযোগে । তাঁর কাছে এটা ছিল খুবই 
গরত্বপূর্ণ। 
উলান-বাতোরে রোয়োরখ তিব্বতের মালভূমি 
ও হিমালয় হয়ে সাঁকমে যাবার পথ নির্ধারণে 
মন. দিলেন। মঙ্গোলিয়ায় বৈপ্লাবক 
ঘটনাবালির কথা তাঁর জানা ছিল, ১৯২৪ সালের 
মে মাসেই ভারত থেকে তান ইউরোপে লেখেন 
যে তান মঙ্গোলয়াকে মনে করেন মধ্য এশিয়ায় 
বালম্ঠ প্রাণসণ্ঠারের বাহক। আর এখন সেই 
বীর্যবান মঙ্গেলিয়াতেই তাঁর আভযাল্লা। উলান- 
বাতোরের রাস্তায় বিপ্লবী যোদ্ধারা আবেখভরে 
কী একটা গান গাইত। তার কথাগুল্যে শুনে 
ইউাঁর রোয়োরখ তরজমা কয়েন : 


চাঙ শান্বলিন দাইন... 
উত্তর শম্বলের বুদ্ধ। 
সে যদ্ধে প্রাণ দেব 
যাতে ফের জন্ম নিই 
শম্বলপাঁতর সেবক হয়ে। 


আলাপ করে জানা গেল গানটা মঙ্গোলিয়ার 
জাতীয় বীর, বিপ্লবের নায়ক সুহে-বাতোর-এর 


৯৮ 


রচনা । রাশিয়ার মতো মঙ্গোলিয়াতেও নতুন জাঁবন 
পাকা ঠাঁই করে নিচ্ছে 
উলান-বাতোর ছেড়ে যাবার কিছু আগে 
রোয়োরখ মঙ্গোলিয় জনপ্রজাতল্তের সরকারকে 
উপহার দেন শরগদেন জাপো _- শম্বনপাতি 
(মহা অশ্বারোহণ') ছবি। এটি 'শন্বল আসছে 
ছবির প্রায় হৃবহ পদনা্নণ তবে মঙ্গোল 
রীতিতে, বর্ণাভাস না উজ্জবল বিশদ্ধ রঙে 
আঁকা । শুধু ছাবর নিছন্াংশে রোয়েরিথ এবার 
আঁকলেন বগদো-উলা পাহাড়ের পদতলে বৃহৎ 
প্রা্্-সমাবেশ॥ ছাবাটি দেবার সময় শিল্পী 
বলোছলেন: 

নবযুূগের পতাকাতলে মঙ্গোল জনগণ তাদের 
উজ্জল ভাঁবষ্যৎ গড়ে তুলছে। মুুক্তর মহান 
জনজাবনের দিদ্ধান্ত! সজোরে ধ্বানত হচ্ছে 
অপরূপ লাল অশ্থারোহীর আহবান। এশিয়ার 
শ্রীবৃদ্ধির কালে সেরা উপহার বলে গণ্য হত 
শিত্পসামগ্রী বা গ্রন্থ। আবার ফিরে এসেছে 
এশিয়ার সেকাল... 

একসময় সুহে-বাতোরের সঙ্গে লোনিনের কাছে 
এসোছলেন মস্কোয়, রোয়োরখের জবাবে 
বলেন: 

“আমাদের জাধারণ গুরু লোননের ভাবনা 
এই ছাঁবতে আঁকা শখার মতো সারা 
পাঁথবীতে ছড়াক এবং যে মরদেরা সে মতবাদ 
অনৃদরণ করছে তারা যেন তাদের কাজ 
চাঁলয়ে ঘায় ধাবমান মহা অশ্থারোহটীর মতো 
দঢ়েতায় 

অংশগ্রহণে উলান-বাতোরে আঁভযানার প্রস্তুত 
চলাছল সামনের আঁভযানের জন্য। রোয়োরখ 


পেলেন অভিযান্রার স্োভিয়েত পাসপোর্ট এবং 
মঙ্গোল সরকারের আরক্ষা পন্র। 

তিন্বত এবং চীনা ভূখশ্ডের মধ্যে যাবার জন্য 
আগেই দুটি পাসপোর্ট সংগ্রহ করোছিলেন 
রোয়োরথ। লাটসায়েব ইয়ান দদত্বু খোটান 
আভযান্ত্রার সদস্যদের প্ররোচন্মমূলক ষে গ্রেপ্তার 
তাঁর অন্াতসারে হয় নি, ভা থেকে নিজেকে 
সারিয়ে নেকার জন্য রোয়েরিখকে বলেন যে 
ব্যাপারটার জন্য প্যারিসের চীনা রাম্্দূত দায়ণ, 
কেনন্য যে পাসপোর্ট 'তাঁন দিয়োছলেন তা 
যথেম্ট সম্পূর্ণাকারে নয়। চীন্য এলাকায় এরকম 
ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য ইয়ান দুতু সৌজন্য 
সহকারে একটি নতুন পাসপোর্টের প্রস্তাব দেন 
যার সম্পর্ণতা বিষয়ে কোন্নে সন্দেহেরই অবকাশ 
ছিল নদ, কেননদ কুণ্ডলী খোলার পর তার দৈর্ঘ্য 
দেখা গেল স্বয়ং নিকোলাই রোয়োরখের সমান! 
কিন্তু রোয়োরখকে যেতে হত এমন ভূখন্ড 
দিয়ে যা লাসার অধীনস্থ। উলান-বাতোরে ছিলেন 
লাসার প্রাতানাধ লবজাঙ্গ চলদোন। তানি আশ্বাস 
দিলেন, গোটা তিত্বতেই আভযানের পথ উন্মক্ত। 
হলেও তিক্ত অভিজ্ঞতায় ঠেকে শিখে রোয়োরখ 
অনুরোধ করলেন, লাসার সঙ্গে যোগ্যযোগ করে 
সরকারণ দলিল দেওয়া হোক তাঁকে । এই উপলক্ষে 
তিব্বতী কারাভানের সঙ্গে একটি বিশেষ জিজ্ঞাসা 
পাঠালো হয় লাসায়, ?পিকিঙে লাসার প্রাতানাধির 
কাছেও অন্যরূপ জিজ্ঞাসা যায়। সেখান থেকেও 
পাওয়া গেল সৃবিস্তুত একি দাঁলল যাতে লাসায় 
থেমে তিব্বতের মধ্যে দিয়ে যাবার অনুমতি 
মিলল। 

এইখানেই শেষ হল আভিযারার প্রস্তুতি। তার 
সমস্ত সত্যদের মধ্যে গোটা পথটা পাাঁড় দিয়েছিলেন 
ইউার। মোটামুটি তিন বছরে তাঁরা আঁতক্রম 
করেন পচশ হাজার কিলোমিটার) এত দীর্ঘ 


রগ 
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পথে এমন লোক জোটানো ছিল অসম্ভব ধারা 
বিন্ন বদলিতে বরাবর চলবে। তাই এক-একটা 
পর্যায়ে বদলাতে হত সহযোগা। পথের প্রায় 
গোটা প্রথমাধটি, যায় লামা লবজাঙগ, তিব্বতী 
অসুস্থতার জন্য সে রোয়েরিখদের কাছ থেকে 
বিদায় নে কেবল আলতাইয়ে। উলান-বাতোরে 
আঁভযান্ায় যোগ দিলেন ডাক্তার রিয়াবালন, 
পাঁরবহণ অধিকর্তা পোর্তনিয়াগিন এবং 
জনকয়েক ব্ারয়াতী লামা। প্রত্ততাত্বক 
অনুসঙ্গানগলোর সময় সাধারণত যোগাযোগ করা 
হত স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। সংক্ষিপ্ত 
পর্যায়গুলোতে পৎপ্রদর্শক আর - গাইড সংগ্রহ 
করা হত, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে৷ 
পশদর উপযোগী, ফলে তা জোটাতে সময় লেগে 
যেত অনেক। 

১৯২৭ সালের ১৩ এ্রাপ্রল উলান-বাতোর 
ত্যাগ করে আভিযাত্রা এগুতে থাকল দক্ষিণ-পশ্চিম 
মঠের দিকে । এই পর্যায়টা মোটরগাড়িতে যাওয়া 
সম্ভব হয়োছল। আঁবশ্যি রাস্তা বলতে তেমন কিছ 
ছিল না। কোথাও কোথাও উট য্যকার হাঁটা পথ, 
কোথাও আবার গাড়ি ছুটত স্রেফ অহলয ভূমির 
ওপর 'দিয়ে। বারো দিনে তাঁরা পাড় দেন ছয় 
শ' মাইল। পথের প্রথম ধাপেই দ্দাট কর্ণ 
অবস্থার মধ্যে পড়েন রোয়োরখ। দেখ্য গেল, এ 
অঞ্চলের যত মানচিত্র ছিল সবই নিতান্ত 
আপেক্ষিক, আর স্থানীয় পথপ্রদর্শকদের ওপর 
ভরসা করা কঠিন। তাঁদের গাইড ব্যাদ্ধ খাটিয়ে 
কারাভানকে যে ইউম-বেইসে মা্দিরে নিয়ে গেল 
তা বহকাল আগে থেকেই তগ্নাবস্থায়। বর্তমানটা 
ছিল প্রায় $০ মাইল পৃবে। তাহলেও কোনোক্রমে 
যাওয়া গেল সেখানে। 


ইউম-বেইসের পর মোটরে করে আর এগুনো 
সম্ভব ছিল ন্যা'। স্থানীয় মঠের কর্তারা বললেন, 
নিজেদের উটে তাঁরা পারব্রাজকদের পেশীছে দেবেন 
সোজা আনাস পর্যস্ত। এই খাটো পথটা 
ইউরোপণীয় পর্যটকেরা আগে কখনো ব্যবহার করে 
ন। একসময় এটা গিয়েছিল অধ্দনা-বিল্যপ্ত 
তা কৌতূহলোদ্দীপক এইজন্য যে ওখানে বাসা 


জনহাীন শহরটায় এল আঁভিযান্ার সমস্ত লোক। 
বিখ্যাত দসদ্যর কল্পনার বহর অবাক করার মতো, 
কিন্তু কী ম্‌ল্যেই নয মাথা তুলেছে জটিল সব 
নির্মাণ। 

একুশ দিনের মধ্যে জনহাীন পথে সাক্ষাৎ মেলে 
শধ্দ একটি কারাভানের, সেটাও যাচ্ছিল 
আড়াআঁড় পথে কোকোখোতো থেকে খামপ্র 
দিকে । এ সাক্ষাতে প্রায় সশস্ত্র সংঘর্ষের উপক্রম 


পেতোছিল যাযাবরেরা! তাদের চিহ্নাদ 
আঁবচ্কারের আশায় রোয়োরখ প্রস্তাব গ্রহণ 
করলেন, বৃদ্ধ লামার সঙ্গে রওনা দিল আভিযাত্রা, 
একমাত্র সেই জানত পথটা । 

নির্বাচিত পথটার তারিফ করলেও লামা একটা 
বিপদ সম্পকে হংশিয়ার দিয়ে রাখল: মঙ্গোলদের 
হাতে দুবছর আগে নিহত দ:ধান্ত দসনয 
জেলামার* অনুচররা ঘুরে বেড়ায় এখানে । দসন্ 
মধ্য গোঁ মরুভূমিতে পুরো একটা নগর 
বানিয়োছল নিজের, শত শত বন্দী খাটত সেখানে। 
এখন সবাই নগর ছেড়ে গেছে, কিন্তু জেলামার 
সা্গোপাঙ্গরা মাঝে মাঝে বাহিনী নিয়ে এসে জোটে 
এখানে, হানা দেয় কারাভানে। 

পারত্যক্ত শহরটা বৃদ্ধ লামার ক্পনা নয়। 
অচিরেই তার কাছাকাছি এসে গেল আভিযান্রা। 
জৈলামা সম্পর্কে ভীতি ছিল এতই প্রবল যে 
কারাভানের কেউই নিস্ত নগর প্রাচীরের কাছে 
বাবার সাহস করলে না। তখন: পুত্র ইউরি 
রোয়োরিখ কারবাইন বন্দুক হাতে এগিয়ে গেলেন 
সন্ধান করে দেখতে, কিছুক্ষণ পরে বুরুজ থেকে 
সংকেত দিয়ে জানালেন যে কোনো বিপদ নেই। 


* জেলামা (জে-লামা) জামবি-জামৃৎসান, জাতিতে 
কালমিক। নিজেকে 'মঙ্গোলদের মৃক্তিদাতা” বলে ঘোষণা 
করে একটা দসদল জোটায়, যারা লুট করত পশ্চিম 
মঙ্গোলিয়ার গ্রাম। 
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হয়েছিল। কারাভানের মালিক চীনা সওদাগর 
আভিষাত্রাকে দস্য্যবাহিনী ভেবে নিজের একটি 
মান্র বন্দুক থেকে গাল ছোড়ে। ভাগ্যি ভালো 
যে অভিযাত্রার রক্ষিদলের অধিনায়ক ইউর 
রোয়েরিখ গুলির জবাব দেন নি, ফলে এড়ানো 
যায় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার । 

তবে আতাঁঙ্কত সওদাগরের আচরণটা দুর্বোধ্য 
নয়। কে জানে কোথা থেকে এক-একজন 
ঘোড়সওয়ার এসে জূুটত রোয়োরিখের আভিযান্রায়। 
ওদের সবচেয়ে বেশি নজর ছিল আভযাত্রার 
অস্বশস্মে। আর তা যে আছে বেশ ভালোরকম, 
এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে তারা যেমন এসোছিল 
তেমাঁন উধাও হয়ে যেত হঠাৎ। বোঝা যায়, 
খবরাখবর জানতে লোক পাঠাত যেসব বাঁহনী 
তাদের শক্তি ছিল সামান্য। 

আনাসি পোরয়ে আভিষান্সা চলল উচ্চপার্বত্য 
চারণভূম শারা-গোলে। নদীর তারে ছাউনি ফেলে 
এখানে তা থাকে ১৯২৭ সালের জন আর 
জ_লাই। আঁভযান্রার কোনো কোনো দল বৈজ্ঞানিক 
মালমশলা সংগ্রহের জন্য ছাউনি ছেড়ে চলে যেত 
সাইদামের 'বাভন্ন এলাকায় । তখন ছাউনিতে চলত 
আরো যাতার প্রস্তুতি। ইউম-বেইসে থেকে আসা 
উউগুলো তাদের সাঁহস সমেত ফিরে গেছে, 
ঘাটাত পুরানো। 

ছাউনির মাপা তালের জাবন প্রায়ই তছনছ 


হত প্রাকীতিক বিপর্যয়ে। বিশেষ স্মরণীয় ২৮ 
জুলাইয়ের দিনটা । সবাই নিশ্চিন্তে খেতে বসবে 
এমন সময় পাহাড়ের ফাটল থেকে ঝরঝারিয়ে 
নেমে এল দেড় মিটার গভীর তরঙ্গের জলমস্লোত, 
বান্নঘের আর খেতে বসার জন্য তোর টেবিল 
ভ্াঁসয়ে নিয়ে গেল নদীতে, চোখের সামনে নদীও 
পারণত হল এক উত্তাল ঝোরায়। ঘণ্টা দুয়েক 
চমৎকৃত পর্যটকদের সামনে দেখা দল এক 
অপাঁরচিত দৃশ্য। যেখানে ছিল টিলা সেখানে 
প্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া এক গভীর গহ্বর আর 
নাবালগুলেয় মাথা তুলেছে 'ঢাঁব। 

শম্বল কথার সঙ্গে সঙ্গে রোয়ৌরখের আগ্রহ 
ছিল গেসের-গাথা মহাকাব্য, পাশ্চাত্য পা্ডিতেরা 
যাকে বলেছেন মধ্য এশিয়ার ইলিয়ানড। এ কাব্য 
মহাপ্রাচীর থেকে লেনা নদীর তীর পর্যন্ত বিশাল 
অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। এবার অভিযাত্রা সেই 
জায়গা 1দয়ে গেল যেখানে এগারো শতকের গোড়ায় 
লোককথার বীর গেসের খাঁ, কিংবদন্তি অনুসারে 
সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। 

বলাই বাহুল্য যে ধীতহাসক গেসের খাঁ আর 
কাব্যের যে গেসের-গাথায় কথকদের লেগে যেত 
বেশ কয়েক সপ্তাহ, তার মধ্যে তফাৎ অনেক। 
খুবই সন্ভব যে 'সম্ভ্রান্তদের মাথা নত করে 
আর্তদের সহায় ও সম্বল' হবার যে ব্রত গ্রহণ 
করেছে কাব্যের নায়ক, আসলে প্রভূত্বকারী খাঁ 
জনগণের জন্য সংগ্রামে তৈমন কিছন গণত্যন্বিক 
ও শ্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন এমন নয়; কার্যত যান 
দেশ শাসন করেছিলেন সে গেসের খাঁয়ের 
কীর্তকলাপ বহনকাল্গ আগেই মিলিয়ে গেছে 
লোকনয়েকের মূর্তিতে। রোয়েরিখ মনে করতেন, 
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একটা শ্রেয় ভাবষ্যতের জন্য জনগণের অদম্য 
কামনাতেই গেসের-গাথা অত প্রচার পেয়েছে । 
স্পন্দিত হচ্ছে কি এশিয়ার বক্ষস্থল? তা কি 
চাপা পড়েছে বালুকণায় 2” চ্ছলভাগের মধ্যাঞ্চলে 
মরুভূমিতে এসে জিজ্ঞেস করোছলেন শিজ্পনী। 
আর মরু পোরিয়ে উত্তর দিয়েছেন: “ভারতীয় 
যোগী যখন সমাধির অবস্থায় যায়. তখনো তার 
হৃতীপন্ডের অভ্যন্তরীণ ত্রিয়া চলতে থাকে? 
এশিয়ার হৃখাপস্ডের ব্যাপারটাও তাই। মরুদ্যান, 
চারণক্ষেত্, কারাভানে আছে এক স্বকীয় চিন্তা। 
বাহার্বশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এইসব অসংখ্য 
লোক বেশ কয়েক মাস বাদে কোনো একটা বিকৃত 
প্রতিটি চিহুকে তারা নেয় দীর্ঘপ্রতশীক্ষিত সংবাদ 
হিশেকে 
রোয়েরিখের আভিযাত্রায় নিণর্শত হয় যে গেসের- 
গাথার সম্পূর্ণ তিব্বতী ভাষ্যে আছে ১৬ খণ্ড, 
প্রতিটি খণ্ডের অধ্যায় কয়েক শত: পাতা নিয়ে। 
অসংখ্য মঙ্গোল, ব্ারয়াত, চীনা ভাষ্যেরও ীনরাশক্ষা 
ও তুলনা করতে হয়েছে আভিযানীদের। পূর্ব 
তব্বতে নিকোলাই রোয়োরখ যে গেসের-গাথার 
ভাষ্য আকিকার করেন তা ১৯৪১ সালে প্রখ্যাত 
ফরাসী প্রাচ্যাবদ র. স্তেইন ব্যবহার করেন তাঁর 
গবেষণায় । এ মহাকাবযর সোভিয়েত গবেষক, 
মঙ্গোলাবদ স. দামাদনসৃরেনও তাঁর 'গেসের-গাথার 
আীতহাঁসক মূল' নামক বনিয়াদী গ্রন্থে 
€সোভিয়েত বিজ্ঞান অকাদোমর প্রকাশালয় থেকে 
১৯৫৭ সালে ম্াদ্রত) বারম্কঝার নিকোলাই ও 
ইউর রোয়েবিখের উদ্ধাত দিয়েছেন ও তাঁদের 
সংগৃহীত তথ্য পেশ করেছেন। 

প্রবল জঙ্গী উপজাতি পশ্চিমী কারল্মকদের 
বিরুদ্ধে ১০১৪ সালে গেসের খাঁ যেখানে বিদ্রোহ 
করোছিলেন, ১৯ অগস্ট আভিযারা, সে জায়গাটা 
ছেড়ে তিব্বত মালভূমি দিয়ে সোজা পথে রওনা 


দেয় নাগছু'র দিকে। ১৮৮০ সালে প্রজেভাল্্কি 
যে কারাভান পথ দিয়ে গিয়োছলেন, এটা তার 
সমাস্তরাল একটা নতুন পথ। প্রজেভালাঁস্কি 
নাগচু পর্যন্ত যান নি, ফিরে আসেন। রোয়েরিখ 
ঠিক করলেন, মধ্য এশিয়ার স্বনামধন্য রশ 
গবেষক প্রজেভাল্স্কি ও কজলোভের কাজটা 
সম্পূর্ণ করে তিব্বতের মালভূমি পেরবেন লালা 
হয়ে। 

যে পথ রোয়োরখ ঠিক করেছিলেন সেটা 
সধক্ষিপ্ত হলেও বিপজ্জনক। পথে পড়ত সাইদাম 
নোনা ডাঙা, সেখানে ঘাঁটি গাড়া খুবই মূশকিল। 
তাই বিশ্রাম না নিয়ে যেতে হয় সারা দিন-রাত 
তাহলেও সংকটটা কাটল কিনা ল্োকসানেই। 
পরের পর্যায়ে এলিস্তে-দাবান গিরসংকটের 
কাছে হানা দেয় গলোকরা। মধ্য এশিয়ার জঙ্গী 
সন্তানদের ধূর্ততা যখন প. ক. কজলেভে নিজের 
আঁভজ্ঞতায় টের পেয়োছিলেন, মনে হয় তখনো 
তাদের রাঁতিনীতি বদলায় নি। খাদ থেকে 
জন্য তৈরি ছিল। কিন্তু আভিযান্নার সন্ধানীরা 
সময়মতোই তাদের খোঁজ পায়। উলান-বাতোরেই 


অক্ষরপারিচয়ে ঘাঁটির কম্যান্ডারের বিশেষ ব্যৎপাত্ত 
ছিল না। স্রেফ পাসপো্টটা নিয়ে সে বলে যে 
শপরওয়ালাদের কাছে' পাঠাবে, আভযাল্লা 
নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ৬ অক্টোবর 
ছুনারকেনের সামান্তদেশে রোয়েিখেক কারানভানকে 
আকাল [িক্বতী সৈন্য এবং স্থানীয় খোর-পা 
অধিকর্তার অধীনে, অর্থাৎ লাসার নিয়মিত 
সৈন্যবাহনীর অংশ। 

দিন কয়েক পরে সীমান্তের আঁধকর্তা জেনারেল 
আভিষান্রাকে তাঁর হেড কোয়ার্টারের কাছাকাছি 
সরে আসার প্রস্তাব দিলেন এবং সাত্যকারের 
কূটনীতিকের মতো সৌজন্য সহকারে জানালেন 
যে নির্দেশ অনুস্যরে কারাভানকে যাচাই করতে 
হবে এবং সেটা করবেন তান নিজে, কেননা 
দিয়ে ছোঁবে সেটা অন্দচিত। বলা হল এতে 
তন দিনের কৌশ সময় লাগবে ন্য এবং কারাভানের 
যাত্রার অন্দমাতিপত্তর তোর না হওয়া পর্যস্ত হেড 
কোয়াটার ছাড়বেন না তাঁন। 

নিজের পদমর্ধদা অন্যান বখাশস চেয়ে 


ইউরি রোয়েরিখ যাদের তালিম দিয়েছিলেন, তেমন 
একটা সশল্ঘ বাহিনী নিয়ে তান: হানাদারদের 
এাঁড়য়ে একটা টিলায় গিয়ে গুলি চালাতে থাকেন 
তাদের পশ্চাদ্ভাগে। পথ ছেড়ে দিতে হল 
শন্ুদের, শরসংকট দিয়ে আভষাত্রা পেশীছল 
তিব্বতের উত্তর মালভূঁমিতে। 

এখানে ১৪,০০০ ফুট উপ্চুতে শুরু হয় বন্দরঝঞ্ধা 
আর প্রচুর তুষারপাত বা এ খতুর পক্ষে 
অস্বাভাবক। ২০ সেপ্টেম্বর অভিযাত্রা পেশছয় 
তিব্বতের প্রথম সীমান্ত ঘাঁটিতে, উলান-বাতোরে 
লাসার প্রাতানাধি প্রদত্ত পাসপোর্ট এখানে পেশ 
করলেন রোয়েরিখ। 

পাসপোর্টের ব্যাপারে এবং সাধারণভাবেই 
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জেনারেল উধাও হয়ে গেলেন এক হপ্তা বাদে, 
তাঁর জায়গায় রেখে গেলেন এক মেজরকে। 
কাটতে লাগল দিনের পর 'দিনন। 

স্বয়ং দালাই লামার বিশ্বস্ত পাত্র নাগছুর লাটের 
সঙ্গে রোয়োরখের পাচি মাস বাব কথোপকথনের 
একমাত মধ্যস্থ ছিল এই সদানেশাতুর মেজর। তার 
মারফত চিঠি ও টৌলগ্রাম পাঠান্যে হয় কলকাতায় 
মাকিনি কনসযলেটে, সিকিমে ব্রিটিশ বোসিডেস্টের 
কাছে, লাসায় খোদ দালাই লামার নিকটে । সবই 


নে শীত সহ্য করা মুশশীকল ছিল, আর আভষাত্রার 


ছল কেবল হালকা গ্রীত্মকালীন তাঁব;। শেষ হয়ে 
আসাছল খ্বার, পশুদের আহার! উটেরা রোজ 
সকালে দেখা যেত তারা মরা, সাঁরয়ে ফেলা হত 
ছাউনির বাইরে, যেখানে বন কুকুরের পাল আর 
শকুনেরা থাকত অদের অপেক্ষার । লোকে রোগে 
পড়ত্ব। ডাক্তার খেপে উঠত, বলত যে লাসার 
কর্তারা ইচ্ছে করে আঁভষান্রার লোকেদের মারতে 
চাইছে। শেষ হয়ে আসাঁছল ওষ্‌ৃধ-পনু। আর শীত 
এমন যে চলমান ওঁষধালয়ে জমে যেত কণিয়াক। 
ইভানোভনা মন্মেবল হারান: নি, আর তাঁদের দেখে 
গোটা আভিযা্রাই ?টকে রইল । এমনাঁক বৈজ্ঞানিক 
কাজও থামে নি একাঁদনের জন্যও । কাছাকাছি 
এলাকাগলোয় সন্ধান চলত, আঁকা হত ছাবি, ছক 
করা হত পারিকজ্পনার, ভরে তোলা হত মাঁণক ও 
উীন্তদের সংগ্রহ। শীত যাপনের সময় যাযাবর 
খোর-পা-দের বিষয়ে সংগৃহীত হয় আত বিরল 
সব তথ্য। এরা কথা কইত একান্ত প্রাচীন তিব্বতী 
উপভাষায়। কাছের মঠগ্‌লোয় আবিত্কৃত হয় 
প্রাকৃবৌদ্ধ তিত্বতী ওঝা-তন্মের পাণ্ডুলিপি? 
তিব্বতের যাবাবর অতীতের অনেক স্মৃতিচিহ্ন 
আঁবচ্কার করে আভযাত্রা। তার ভেতর ছিল এমন 
সমাধি যা স্থানীয় যাধাবরদের কাছে একেবারে 
অজানা । 'পাষাণ সমাধি ধরনের এমন কবর পাওয়া 
বায় যয প্রত্রতাত্বকেরা দেখোঁছলেন কেবল উত্তর 
মঙ্গোলয়া, ব্দারম্নাতিয়া আর আলতাইয়ে। খোর 
প্রদেশে ষাষাবরদের অলংকৃত পরিচ্ছদ ও 
অন্ব্শস্তে আবিদ্কত হয় তথাকথিত 'জান্তব 
শৈলী, ষা শক-সাইবেরায় রাঁতির কাছাকাছি। 
সমস্ত দ্‌র্হতা আর মারাত্মক বিপদ সহ্য করে 
আঁভষাতা বসস্তের উফ মাসগুলো পর্যন্ত কাজ করে 
যার, তবে শোকাবহ ক্ষয়ক্ষতি বিনা নয়। শীতে 
অসমস্থ হয়ে মারা যায় পচি জন লোক, টে*সে যায় 


১০৩ 


প্রায় সবকটি উট, শ' দুয়েকের মধ্যে বেঁচে থাকে 
কেবল দশটি, তাও কোনোক্রমে, আরো যারা 
সামর্থ; ছিল শৃধ্‌ দর্শটর। তাপমারার প্রথর 
ওঠানামা নষ্ট হয়ে যায় সিনেমার ফিল্ম। 
তাহলেও অধিকাংশ সংগ্রহ, স্কেচ ও ছাবি প্রায় 
০০1) টিকিয়ে রাখা গিয়েছিল। 

শুধ্য ১৯২৮ সালের ৪ মার্চ আভিষাতা ডেরা 
ছাড়ার অনুমাত পেল। এখান থেকে নাগছু কেল্লা 
মাত দ্াদনের পথ, রোয়োৌরখের মতে কয়েকটা 
কারূভানের বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাবার মতো 
প্রাচূর্য সেখানে অঢেল। নাগচুতে তখন: ছিল 
দু'জন; তিদ্বতী লাট এবং িন্বতী ফেঁজের 
উচ্চপদস্থ আঁফিসাররা। তাঁরা রোয়েরিখকে 
জানালেন যে উলান-বাতোরে প্রদত্ত [তিব্বত 
পাসপোর্ট লাসার সরকার অগ্রাহ্য করেছেন এবং 
আঁভযারাকে অন্মমতি দিচ্ছেন না লাসায় যাবার 
যা ওখান থেকে ২০০ িলোিটারেরও কম। 
লসার অনেক পাশচমে একটা ঘুরপথ দেখানো হল 
রোয়েরিখকে। নাগচুর লাটের সঙ্গে রোয়োরখের 
ব্যাক্তিগত আলাপে বিশেষ কিছুই স্পন্ট হল নযা। 
শধ এইটুকুর ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে 'লাল'দের 
প্রাত সহানুভাঁতশীল বলে তাঁকে সন্দেহ করা 
হচ্ছে এবং সেই কারণে প্রাপ্ত নির্দেশ লাট দ্‌ঢ়ভাবে 
পালন করবেন, কর্মভানকে যেতে দেবেন না 
তিব্বতের গভীরে। 

দেখা গেল, খোদ মঙ্গোলিয়া থেকে যেসব বৌদ্ধ 
কারাভানের সঙ্গে এসোছল, তাদের মধ্যে প্রচার 
চলোছিল প্রচণ্ড। নান্ন প্রকার সৌভাগ্যের আশ্বাস 
দেওয়া হয়োছল তাদের, লাসায় তীর্ঘযানার 
অনুমতিও মিলোছল, তবে এই সর্তে যে 'লাল 
রুশট্টাকে তারা ছেড়ে যাবে। 

অথচ ওই সময়েই কে জানি গজব ছড়ার বে 
'রোয়েরিখের সম্মানে দালাই লামা তাঁকে অভার্থনন 
জানিয়েছে, এই উপলক্ষে শিল্পী পনজের ঢাক 


নিজে 'পাটিয়েছেন'। বিদ্‌ঘুটে সব জক্পনা পেশীছয় 
সংবাদপত্রে। “দনালাঁপর পাতার রোয়েরিখ 
গিলখেছেন: 

'লন্ডনে কথ্ধা রটোছল থে আমরা দালই লামার 
সমস্ত ধনসম্পদ সমেত তাকে বন্দী করোছি। দালাই 
লামাকে আমরা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিই, কিন্তু তার 
অগাধ এশ্বর্য রেখোছ নিজেদের কাছে। এমন 
আষাঢ়ে গল্পে বয়স্ক লেরকেদেরও ঘেন্না হয় ন্যা... 
লন্ডনে ব্যারন মালউকোভ খুব বিশ্বাসভরে 
জজ্ঞা্া করেছিলেন : “আচ্ছা, রোয়েরিখের শৃধ 
চাউানতেই চুল পেকে যায় নাকি? এই হল 
করাছি কোন এক অন্ধকার মধ্যযুগে । যেমন, 
হারাঁবনে কোন এক “বুদ্ধিজীবী মহিলা" আমায় 
দেখেছেন স্াঙ্গার নদীর জলের ওপর দিয়ে 
হেটে যেতে __ এটা তিনি শপথ করে বলেছেন 
শিজের এমন বিজ্ঞাপন কি আমি নিজে দেব?” 
৯৯২৮ সালের ৬ মার্চ রোয়োরখের কারাভান 


তিব্বতের আধ্যানক জীবনের সঠিক মূল্যায়নে 
অস্যাবধা হয় নি রোয়েরিখের। তখনই তান 
ধৰংসের ভাবিধ্যদ্বাণী করোছলেন॥ "তব্বতে বৌদ্ধ 
ধর্ম, প্রবন্ধে ১৯২৮ সালে তিনি লিখেছিলেন: 
“দি ভাবেন যে দালাই লামার আদেশ লাসার 
প্রাচীরের ওপারেও 'শরোধার্য তাহলে তুল 
করবেন।' তিব্বতের বৌদ্ধ যাজক সম্প্রদায়ের 
হতব্দ্ধিকর অজ্ঞতা আর অর্থলোলদপতার 
দ্টান্তও তিনি৷ দিয়েছেন এই প্রবন্ধেই। 

পূর্ব তিব্বতের পথে আড়াই মাস কাটিয়ে 
আভযান্রা সেপোলা গারসংকট দিয়ে হিমালয় 
পোঁরয়ে নেমে আসে সিকিমের রাজধানণ গ্যাক্রটকে 
এবং অবশেষে ১৯২৮ সালের ২৮ মে পেশছয় 
দাঁজনীলঙে, ১৯২৫ সালের মার্চে যেখান থেকে 
রোয়েরিখের যান্নারন্ত। আঁভষাব্রা সম্পর্কে নিজেই 
তিনি লিখেছেন: 

'বলাই বাহুল্য, শিপী হিশেবে আমার প্রধান 


নির্ধারত পথে রওনা দল। ভারতে ফেরা তিনি 
দু'মাস পিছিয়ে দিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
আঁবচ্কার ও 'শক্পকর্মের দিক থেকে এটা ছিল 
আগ্রহজনক। হিমালয়ের উত্তর শঙ্্ পর্যবেক্ষণের 
সুযোগ কাতজ লাগান রোয়েরিখ, রুশ পষষটকেরা 
ততদুর কখনো যান নি, পশ্চিম ইউরোপায়রাও 
বিশেষ দৃক্পাত করেন৷ নি এাঁদকে। দারঙ্গ-এ 
রোয়োরখ মেয়েদের এমন একটি 1শরোভ্ষণ 
আবিচ্কার করেন যা তিব্বতের পক্ষে 
অস্বাভাবক। এটা অনেকটা স্লাভ হশিরোভূষণের 
মতো, লাল রঙ, ফিরোজা পাথর, রুপোর মরা 
আর পুতি দিয়ে সাজানো । আর ইউর রোয়োরখ 
অনেক তিব্বত উপভাষার পাঁরচয় নেন, লাসার 
মূল ভাষা থেকে তা এতই পৃথক যে লাদাবাসীর 
কাছে এসব ভাষা দুর্বেষ্য। 

স্বজ্পজ্জত এই সব অঞ্চল নিয়ে খাটলেও 


তাগদ ছিল 'শিল্পকর্ম। সমস্ত শিল্পীয় রেখাপাত 
ও অভিজ্ঞতা কবে মৃর্তিময় করে তুলতে পারব 
বলা কাঠিন _ এশিয়ার এ দাক্ষিণ্য এতই িবপদল-.. 
শিজ্পের এই কাজটা ছাড়াও মধ্য এশিয়ার প্রাচীন 
স্মৃতিপ্তত্তগ্ীলর পরিচয় গ্রহণ, ধর্ম ও 
রাঁতনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, জনগণের 
বিপুল স্থানান্তর গমনের চিহ্ন নিরীক্ষাও আমাদের 
আভষান্রার লক্ষ্য ছিল। এই শেষোক্ত কাজটা 
বহ্‌কান্প থেকেই আমার প্রিয় । কজলোভের হালের 
মাকারেঙ্কো, তোল এবং আরো অনেকের রচনায় 
আমরা দোঁখ শক, মঙ্গোল এবং গথ স্মাতাঁচহ্ছে 
বিপুল আশ্রহ। সাইবোরিয়ার প্রাচীনত্ব, 
মিন্যাসন্স্ক, আলতই, উরালে জনগণের বিপুল 
স্থানান্তর গমনের চিহ্ন থেকে সারা. ইউরোপের 
রোমক ও আঁদ গাঁথক সভ্যতার ক্ষেত্রে অসাধারণ 


সমৃদ্ধ শিল্পীয়-এীতিহাঁসিক মালমশলা পাওয়া 
যায় 

এই সমস্ত লক্ষ্যই সিদ্ধ করেছেন রোয়োরখ। 
শুধ; তই নয়, উলান-বাতোর থেকে গ্যোঁব, নান- 
শান, সাইদাম এবং পূর্ব তিদ্বত হয়ে ভারত -- 
তাঁর আভযান্রার এই শেষার্যকে বলা যায় মধ্য 
এাঁশয়ার রুশ গবেষকের এক সত্যকার বিজয় । 
মানচিত্রে প্রথম নিবদ্ধ ও স্ানা্দ্ট হল বিস্তর 
ারিশঙ্গ আর 1গাঁরসংকট, লেখা হল বিজ্ঞানে 
অজ্ঞাত প্রক্ততাত্বক স্মূতাচহের কথা, পাওয়া 
গেল বিরলতম সব পাশ্ডুলীপ, সংগৃহীত হল 
জাতীয় রশীতনশীতির বিবরণ, সম্‌দ্ধ ভাষাতাত্বিক 
মালমশলা । 

আঁভযাত্রার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে 
'িকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোয়োরখের 'এঁশয়ার 


গ্রন্থে, ইউরি নিকোলায়েভিচ রোয়োরখের 'উত্তর 
তিব্বতের যাযাবরদের জান্তব শৈলী”, “মধ্য এীশয়ার 
হাঁটা পথে" রচনায়, এবং আরো অনেক বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধে । 

আঁভযান্রা ষে বিপুল বৈজ্ঞানিক তথ্যাঁদ সংগ্রহ 
করোছল, প্রয়োজন হয় তার বগাঁকরণ ও 
প্রসোসঙ্র। ্রক্ষতাত্বক, ভূতাত্ক, 
উীন্তদ্বদ্যঘটিত আবচ্কার হয় হাজার হাজার। 
পথে যেতে যেতে আঁকা শত শত স্কেচ শিজ্পীকে 
টানাছল ক্যানভাসে রূপ দেবার জন্য। এতটা 
সাফল্যের সঙ্গে যে কাজের শর, সেটা চালিয়ে 
যাবার জন্য দরকার ছিল সংবাদের ফলপ্রদ রূপের । 
রোয়োরখও একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র 
প্রাতিষ্ঠার কথা ভাবলেন। 


৮। বিজ্ঞানী ও মানববাদশ 


সাকমে থাকার সময় ভারত, আমোরকা ও 
ইউরোপের বিজ্ঞানীদের সমর্থন নিয়ে রোয়োরথ 
তাঁর হিমালয় গবেষণার ইনস্টিটিউটের কাজ শদরু 
করেন ১৯২৮ সালের ২৯ জলাই, এটির তিনি 
নাম দেন 'উরস্বতগ,। 

তবে আঁচরেই "দাকিম ছাড়ার ইচ্ছে হয় তাঁর 
৯৯২৫ সালে কাম্মীরে থাকতেই কুল উপত্যকায় 
যাবার কথা তিনি ভেবৌছলেন, তবে আভযাবার 
পথ ছিল তাকে পাশ কাটিয়ে। ভারতীয় ও 
তিব্বত সাহিত্যে এ উপত্যকার একটা শ্রদ্ধেয় 
স্থান আছে। এখান থেকে বিয়াস নদী বরাবর 
ভারত থেকে পথ গেছে তিব্বত, কৈলাস, লাদাক, 
খোটানে, সেখান থেকে গোবি মরদভূমি পেরিয়ে 
একেবারে আলতাই পর্যন্ত 

বিয়াস নদীর তীরে ছিল মহাভারত ও অন্যান্য 
পুরাণের সংকলক ব্যাস মনির আশ্রম । 
ম্যাসিডোনিয়ার  আলেকজাপ্ডার সসৈন্যে 
এসোছলেন এখানে ৷ কিংবদন্তি অনুসারে এখানে 
শছলেন বদ্ধ ও পদ্মসন্ভব্ট অজ্বনাদ 
পান্ডবেরাও এখানে এসোঁছলেন। 

দুই সহত্রাধিক বংসরের প্রাচীন সাংস্কাঁতিক 


* পন্মসন্তব _ বৌদ্ধ ধর্মের একটি সম্প্রদায়ের 
প্রাতিষ্ঠাতা, সাকম ও ছোট তিন্বতে যা প্রচারিত হয়। 


স্মরণিকার আশ্রয় কুলু। পাহাড়শী ঝোরায় ক্ষয়ে 
যাওয়া অসংখ্য খাদে প্রাচীন সব মন্দির, 
আকীর্ণ। এখানে পাওয়া যায় চার-পাঁচ শতকের 
চমৎকার ব্রোঞ্জ জিনিসপত্র এবং চোদ্দ-পনের 
শতকের অপূর্ব মিনিয়েচারা ইউরোপায়দের 
পক্ষে এ উপত্যকার আবহাওয়া অনুকূল, যেটা 
সাঁকম' সম্পর্কে বলা যায় না। প্রত্ততত্ব, ইতিহাস, 
ভাষাতত্ব, তথা উীন্তিদবিদ্যা ও ভৃঁবদ্যার দিক থেকে 
হিমালয়ের পাঁশ্চমাংশ সমেত উত্তর পঞ্জাব ছিল 
উিরম্বতী” ইনাস্টাটিউটের পক্ষে উপাদানের এক 
অক্ষয় ভাস্ডার, এখানেই আসা স্থির করলেন 
রোয়েরিখ। 

৯৯২৮ সালে ডিসেম্বরের শেষের 'দকে 
রোয়োরখরা কু উপত্যকায় পেশছলেন, এগতে 
লাগলেন প্রাচীন লোকালয় 'নগরের, দিকে । বয়াস 
নদ পেরবার আগেই কান্রাইন থেকে দেখলেন 
খাড়া পাহাড়ের গায়ে একলা একট বাঁড়ি। সেখান 
থেকে তৃষার মৌলি শিখরে ঘেরা উপত্যকার 
অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ার কথা। ব্যাড়টা ভাড়া 
নেওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করলেন স্থানীয় 
লোকেদের মোক্ষম জবাব এল : 

“কী বলছেন! এটা মশ্ডি রাজার বাঁ়ি। বাইরের 
লোককে ভাড়া দেওয়া হয় না কখনো ।” 


তাহলেও ওই বাড়িতেই ঠাঁই হল এবং পরে 
প্রথানযোয়ী অধিকার এবং দায়দারিত্ব সমেত তার 
মালিকানা পাওয়া গেল, যাতে জল ব্যবহারের 
জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ব্রিপাক্ষক চুক্তির _ 
জামল দেবতা, 'ব্রাটশ সরকার এবং গৃহস্বামীীর। 
এইভাবেই দৃহাজার মিটার উঁচুতে 'নগরের' 
উপকণ্টঠের ভবনটি হল ভারতে রোয়োরিখের স্থায়শী 
নিকেতন। 

সংকখর্ণ একটা পাকদন্ডা পথ উঠে গেছে বাঁড়র 
দিকে, চারিপাশে পাথরে বাঁধানো চাতালে বাগান। 
শশতে পথটা ঢেকে যেত তৃষারস্তুপে, কিছ; সময়ের 
বসস্তভের শুরুতেই মঞ্জার ফুটত ফলের গাছে, 
ফুলে। প্রায় ঘরের কাছেই ঘন বনের শুর, _ 
নীলাভ রঙের অপূর্ব সব পাইন, লাইম গাছ, 
রুপোলণ রঙের ফার, ওক, মেপল __ হাতের বেড়ে 
দুশমটার। শরতে এইসব গাছের তলায় গজাত 
ছেলেবেলা থেকে চেন্য বত ব্যান্ডের ছাতা। তবে 
এই পদাবা প্রায়ই ছিন্ন হত 'হংপ্র হিমালয় 
ভল্পুক. প্যান্থার, চিতাবাঘ । রাতে তারা খুরঘুর 


তখন টিকে ছিল কেবল তাদের রহস্ময় 
নয়নাভিরাম ভগ্মশেষ ৷ দক্ষিণে জায়গাটা থেকে পথ 
গেছে সিমলায়, রওয়ালসার হুদ আর ভারতের 
আতগ্ত উপত্যকায় । 

বাগানে দেওদার গাছের নিচে ছিল এইসব 
এলাকার. মানিক প্রাচীন রাজপুত রাজা গৃপ্ত- 
চৌহানের প্রস্তরমূর্তি। রোয়োরখের বহন ছাঁবতেই 
তার প্রাতকৃতি আছে। কুল উপত্যকায় দেবতার 
সংখ্যা তিনশ" ষাট। তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হত 
মেলার দিনে । বাজত ঢাক-ঢোল, পরবের সাজে 
সেজে লোকে কাঁধে করে বয়ে আনত বেদীস্থ 
দেবতা । বর্ণাঢ্য তেমন একটা মিছিল দেখা যাবে 
'দেবতার আগমন' চিন্রে। ১৯৬০ সালে এঁট 
প্রদার্শতি াঁ 


যাওয়াই ছিল শ্রেয় চার কিলোমিটার পথ পাড় 
দিতে লাগত দেড় ঘণ্টা। ইনস্টাটউটের ভবন 
নির্মাণে অসদাবধা হয়েছিল এতে। জ্বচ্ছানে যা 


করত একেবারে বাড়ির কাছে, ধারালো কাঁটামারা 
লোহার কলার ছাড়া কুকুরদের ছেড়ে দেওয়া চলত 
না। 

উত্তরে হিমাকৃত রোটাঙ্গ খিরসংকট, তন্বত 
আর মধ্য এশিয়ার দিকে পথটা গেছে এইখান 
দিয়ে । হাটা পথটা থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসত 
কারাভানের ঘস্টি, কিন্তু এই পথটা ছাড়া্ড ছিল 
বড়ো বড়ো পথেরে গড়া গিশড়। লোককথায় এই 
“মহাবীর িড়টা” গেসের খাঁয়ের নামের সঙ্গে 
জড়িত। 

পশ্চিমে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যেত 
ধবংসন্তুপ। প্রাচীন লিপি থেকে জানা যায় যে 
কুল উপত্যকায় একদা ছিল চোদ্দটি বৌদ্ধ মঠ। 


১০৭ 


বানানো সম্ভব নয় তেমন মালমশলা বঁয়ে আনত 
মুটেরা। 

বেশ মুশাকলে। যেমন: ইউরোপ থেকে আগত 
এক ভদ্রলোক সন্ধের সময় কান্াইনে পৌঁছে স্থির 
করলেন: ষে চার কিলোমিটার চড়াই এমন' একটা 
কিছু নয়, রওনন দিলেন পদ্রজে। এদিকে পাহাড়ে 
ধরা পড়লেন সূচীতেদ্য নিশ্তিতে । হিমালয়ের 
তানি স্থির করলেন ভোর পর্যন্ত কোন্যে একটা 
বৃক্ষ আশ্রয় করাই ভালো। উঠলেন কাছের 
গাছটিতে। নিদ্রাহণীন রাতে আর্ত আঁতাঁথর ঘুম 


এসোঁছিল কেবল ভোরের 'দকে, হঠাৎ কী একটা 
সন্দেহজনক খসখস শব্দে ঢুলান থেমে গেল। 
নিচু হয়ে তাঁকয়ে দেখলেন কে একজন অবাক 
হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। পরে জানা 
গিয়োছিল এটি রোয়োরখের বাগানের মালী 
কেসাঙ্গ” আর যে গাছে ভদ্রলোক রাত 
কাঁটয়োছজেন সেটির জন্ম বাড়ির অদরেই 
বাগানে? এরকম ঘটন্ন এড়াবার জন্য রোয়োরখ 
চড়াইয়ের গোড়ায় কান্তাইনে লোক পাঠাতেন। 
এইসব সাংসারক অস্মাবধার ক্ষতিপূরণ হয়ে 
যেত পারিপার্থের অপর দৃশ্যে, স্বচ্ছ-সূচি 
পার্কত্য হাওয়ায়, অদম্টপূর্ব রঙে আকাশ-মাটি 
রাঙানো অত্যুজ্জল সূর্যোদয় আর সুর্যান্তে। 
কুলদুতে বাস পাতার কয়েক মাস পরে িকোলাই 
কনস্তান্তন্যোভি ও ইউার নিকোলায়োভচ 
রোয়েরখ ইউরোপ ও আমোরকায় যান 
কর্মব্পদেশে। নতুন ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার 
জন্য পশ্চিমী দেশেদের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক 
প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার 
প্রয়োজন ছিল। 

রোয়েরিখের অংশগ্রহণে গঠিত আমেরিকার 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রাতিষ্ঠানগযীলি তাঁর 
পাঁচ বছরের অবর্তমানে বেশ প্রসারিত ও সুদৃঢ় 
হয়। আগেই নিউইয়র্কে শ্থির হয়েছিল যে 
এগ্দালর জন্য বিশেষ ভবন! নির্মাণ প্রয়োজন। 
১৯২৫ সালে রোয়েরিখ বখন এই সংবাদ পান তখন 
[তান সায় দিয়ে ২৪ তলা একটি ভবনের 
পাঁরকজ্পন্দ ও স্কেচ পাঠান ভারত থেকে, তাতে 
থাকার কথা ছিল 'মউাঁজয়ম, সাঁম্মীলত শিল্পের 
জন্য রঙগমণ্ঠ, 'কাভন্ন বিভাগের জন্য কাজের 
স্টাডও। রোয়োরখের আতিপ্রায় ছিল ওপরতলার 
ফ্ল্যাটগ্ীলিতে থাকবে স্টুডিও এবং সামান্য ভাড়া 


১০৮ 


জন্য বাসা। 
রোয়োরখের সমস্ত মস্তব্য পাঠানো হয় স্থপতি 
এইচ. করবাটের কাছে? তানি সেগুলি নিয়ে খাটেন, 
ব্যা্কের সঙ্গে খণ সম্পর্কে কথাবার্তা কয়ে নির্মাণ 
শ্মর; করেন। ১৯২৯ সালের জুনে. নিকোলাই 
ও ইউরি রোয়োরখ যখন: 'নিউ-ইয়র্কে এলেন, 
গগনচুম্বন ভবন্‌ তখন প্রায় তোর 

আমোরকার শিল্প আর বিজ্ঞানের জগত 
রোয়োরখকে স্বাগত করল আতি সমাদরে । তাঁর 
বন্তৃতায় ইনস্টিটিউটে ও বৈজ্ঞানক সম্মেলনে 
শ্রোভাসমাগম হত প্রচুর। তান বলতেন তাঁর 
আবিজ্কার, এশীয় জনগণের সাম্প্রতিক ফাঁলত 
কলার সামগ্রী । 

এই পরিভ্রমণে শিল্পের প্রাণবান মূল্যের কথা 
তিনি বলোছিলেন অনেক । মাঁককন মুলুকে এসে 
শিজ্পী সেখানে কোনো মঙ্গল দেখেন নি প্রচণ্ড 
নামছিল শেয়ারের দাম, কমছিল উৎপাদন, বাড়াল 
বেকার, জীবনযাত্রার মান ঠেকছিল সর্বনাশা 
মান্রায়। পঃঁজবাদের অপরিহার্য আভশাপ __ 
অর্থনোতিক সংকটের পরবতারঁ পালা শ্‌রু হচ্ছিল 
১৯২৯--১৯৩৩ সালে। 

বলেছিলেন: 

কাগুজে মূল্যের খরবেগ হাস সবাই দেখেছেন। 
প্রত্যেকেই প্রমাণ নিক নিজেদের মাস্তিন্ক দিয়ে। 
নিথর হয়ে. আসা বন্ধদেরও মনে পড়বে কীভাবে 
অদের চোখের সামনে তুচ্ছ বলে গণ্য সামগ্রী 
হঠাৎ প্রচুর মূল্য অজন। করেছে, এবং উলটোটাও : 
দৈনান্দনের দিক থেকে যার মূল্য অটল তা 
পাঁরণত হয়েছে কাগজের একরাশ আবর্জনায়। 
বিপ্লবের কালে আমরা একাধিক বার দেখোঁছ 
কীভাবে মুছে গেছে ব্যাঙ্কার আর অর্থপাতিরা, 


অথচ টিকে থেকেছে শিল্পী এবং শিল্পের 
সংগ্রাহকেরা। খোদ জীবনই দোঁখয়ে দচ্ছে যে 
সৃজনের সঙ্গে সম্পাকতি সবাঁকছুই বে'চে থাকে। 
চিন্তা। 

৯৯২৯ সালের ৭ অক্টোবর নতুন ভবনে 
িউীক্জিয়মের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে 
রোয়োরখ মিউজিয়মের সংগ্রহ পারপররণ করেন 
এশিয়ায় পর্ষটনকালে আঁকা অজঙ্র ছাঁব দিয়ে । 
গশ্গনচুদ্বশ অট্রালিকায় মিউজিয়ম ছাড়াও ছিল 
নান্মবিধ সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী প্রাত্ঠান। 
রোয়েরিখের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সবাক্লিম্ট সংগঠনের 
সম্মানী সদস্য ছিলেন মাঁলকেন, জ. বসু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইগ্সাসও সলোআগা প্রস্ততি 
অনেকেই! 

১৯২৯ সালে নিকোলাই রোয়েরিখ ফের 
য্দ্ধকালে সাংস্কীতক মূল্য সংরক্ষণের প্রশ্ন 
তোলেন। এই ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তির যে 
প্রস্তাব রোয়োরখ করোঁছিলেন ৯৯১৪ সালে তাতে 
সাড়া মেলে নি। শিল্পীর একান্ত দূরাশজ্কার 
সাক্ষ্য ?দয়েছিল রেইমসের ভগ্স্তুপ, লব্ভেন 
ল্যাবরেটার, বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিশের 
দশকের শেষাশেোষ এ আশংকা খুবই বাস্তব হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল। শান্তি চুক্তির আনির্ভরতায় কারো 
খুব একটা সন্দেহ ছিল না, ওাঁদকে ত্য বাড়ছিল 
সশদ্তীকরণের বেগ, যুদ্ধ চালনার সংহারক 
শান্ত! 

িতক্মূলক প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং 
সৈন্য হাসের সম্মেলন বানচাল হচ্ছিল একের পর 
এক, যাঁদও তাতে অংশ নিয়োছিলেন পশ্চিমী 
দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিকেরা। তাই কট্রর 
সমরবাদীদের ক্রিয়্াকলাপের স্বাধঈনতা স্কুচিত 


কাছেই মনে হয়োছিল অবাস্তব। 

তবে রোয়োরখ ভেবেছিলেন অন্য কথা । 'তাঁন 
রেড ক্রুসের দক্টান্ত দেন। এক সময়, এ ব্যা্পারটাও 
লোকের কাছে বিশ্বাস্য ঠেকে নি, কার্যকৃত করতে 
লেগোঁছিল অনেক সময় আর প্রচেষ্টা । রেড ক্রসের 
করেন যে এ সংগঠনের কিছ নীতি তিনি স্মরণীয় 
সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানক প্রাতষ্ঠান যুদ্ধকালে 
বাঁচিয়ে রাখার আন্তর্জাতিক বিশেষ ধারা প্রণয়নে 
কাজে লাগাতে পারবেন। 

ইউরোপে এসে রোয়োরখ তাঁর পরিকল্পনা 
পেশ করেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তজ্াতক 
আইন ও রাজনীতির ডক্টর গ. শক্রিয়াভের 
এবং আচার্যঅধ্যাপক জোফফর দ্যে লা 
প্রাদেল-এর কাছে, আন্তজ্শতিক আইন অনুসারে 
ছক্তর একটি খসড়া রচনার অনুরোধ জানান 
তাঁদের। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় খসড়া 
চুক্তির পূর্ণ বয়ান, এবং সেই সঙ্গে সরকার ও 
জনগণের কাছে রোয়েরখের আবেদন। চুক্তির 
প্রথম ও দ্বিতীয় অন্দচ্ছেদে ছিল : 

বৈজ্ঞানক মিশন, তাদের কার্মব্ন্দ এরহপ 
প্রতিষ্ঠান ও মিশনের সম্পান্ত ও সংগ্রহ নিরপেক্ষ 
বলে গণ্য হবে এবং সেই হিশেবে তা যুামানদের 
পোষকতা ও শ্রদ্ধা লাভ করবে। এরূপ কোনো 
একটা প্রতিষ্ঠান বা সিশন কোন রাস্ট্রের অন্তর্গত 
তা নাবিশেষে সর্ব উল্লিখিত প্রাতিষ্ঠান ও 
িশনের প্রাতি পোষকতা ও শ্রদ্ধা চুঁক্তবদ্ধ 
দেশগীলর সর্বোচ্চ ক্ষমতর অন্তর্গত । রোয়োরখ 
চুক্তির ভাত্ততে নিবদ্ধীকৃত প্রাতষ্ঠান, সংগ্রহ ও 
মিশন একটা বিশেষ নিশান ধারণ করবে যা 
চুক্তিবদ্ধ সমস্ত দেশের ও য্ধ্যমান রাষ্ট্রদের পক্ষ 
থেকে সংরক্ষণ ও শ্রদ্ধার আঁধকার পাবে । 


চুক্তির সঙ্গে রোয়েরিখ একটা বিশেষ পতাকার 
প্রস্তাব দেন যাকে তিনি বলেছিলেন 'শাস্তির 
নিশান'। সংরক্ষণীয় সামগ্রীর ওপর তা তোলার 
কথা ছিল? পতাকায় ছিল শাদা বস্রখস্ডের ওপর 
লাল বৃত্তরেখার ভেতর তিনটে লাল চন্র। [শিল্পীর 
ধারণায় এ চিহ্ন ছিল চিরস্তনতা (বদ্ধ বৃত্তরেখা) 
এবং অতাঁতি, বর্তমান ও ভাঁবষ্যতের পারম্পর্যের 
প্রতীক (তিনাঁট চক্রু)। তবে এ প্রতীকের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয়েছে অন্যভাবেও, শিল্পী তাতে আপাস্ত 
করেন নি। তানি বলোছিলেন, জীবনের সংশ্লেষ 
বোধ থেকে যাঁদ কেনো ব্যাখ্যা আসে, তাহলে 


এবং শান্তির নিশান-এর স্থায়শ কমিটি ১৯২৯ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নিউ-ইয়কে, ১৯৩০ সালে 
প্যারিস ও ব্রিউগেতে। ১৯৩০ সালে লীগ অব 
নেশনস-এর িউাঁজয়ম সংক্রান্ত কামিটি খসড়া চুক্তি 
অনুমোদন করে তা আরো বিচারের জন্য পাঠায় 
বুদ্ধিজীবী সহয্যোগতার আন্তর্জাতিক কাঁমশনের 
কাছে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রোয়েরিখকে 
লেখেন: 

"জনগণের কল্যাণের জন্য আঁম আপনার বিপুল 
আছি, আপনার শাস্তি চুক্তি এবং সমস্ত সাংস্কাতিক 


ঢা সবই এ চিহের অভ্যন্তরীণ ভাবনার রক্সভান্ডার রক্ষার জন্য তার পতাকা জনগণের 
সমীপবতর্ী। কাছে হয়ে দাঁড়াবে অসাধারণ সান্রুয় একটা প্রতীক । 
প্রতীকটার আবিভর্গব আত প্রাচীনকালে । তার এই চুক্তি যে লীগ অব নেশনসের মিউজিযম 
দর্শন মিলবে তৈমূরলঙ্র আমলে প্রচালত দাগায়, সংক্রান্ত কামটিতে গৃহীত হয়েছে তার জন্য আম 


প্রাচীন বাইজানটিয়াম ও রোমের সামগ্রীতে। 
স্পম্টতই সেখান থেকে তা যায় স্পেনে এবং ছড়ায় 
ইউরোপে । স্ত্রাসবৃর্গ মাদোনাও তাতে অলংকৃত । 
রাশিয়ায় তা দেখা যাবে দেবপটাচত্রে সম্ভ আর 
মুনিদের পোশাকে । সহজ অথচ সান্দর এই 
অক্কনাঁট শাদার পটে 'দাব্যি ফুটে ওঠে। প্রাচীনতা 
সত্ত্বেও এটি কোনো জাতি বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য 
হয়ে ওঠে নি, ফার গুর্দত্ব কম না। যেমন, রেড 
কস চিহুটা জনবহুল ম.সাঁলম জগতের কাছে 
ঈদের চাঁদ। "শান্তির শান প্রস্তাবের সময় 
রোয়েরিখ ষে এসব কথা ভাবেন নি, এমন হয়ত 
নয়। 

বিশ্বের প্রগাতশীল জনসমাজে রোয়েরিখের 
প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। রোম্যাঁ রোলাঁ, 
বান শ' টমাস মান, আলবার্ট আইনস্টাইন, 
হার্ধার্ট ওয়েলস প্রন্ীতি অনেক খ্যাতনামা 
অভিনন্দন জানান রূশশ শিল্পীর উদ্যোগে । চুক্তি 


৯৯০ 


আস্তারক আনান্দত এবং গভীরভাবে আম 
অনুভব করাঁছ যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কাতিক 
বোঝাবুঝিতে তার পাঁরণাম হবে বিপূল” 
তা বোঝা যাবে ১৯৯২৯ সালে শান্তর নোবেল 
পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম স্দপারশ থেকে। 
সৃপ্াারিশ করে প্যারিস বিশ্ববদ্যালর, সমর্থন 
পাওয়া যায় বহ্‌ দেশের বৈজ্ঞানিক প্রততষ্ঠানাদি 
থেকে। প্যারিস বিশ্বাবদ্যলয় রোয়োরখের জন্য 
যে আবেদন করে তাতে বলা হয়: 

গবেষণচ ছাবি ও বহমুখী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা 
সাক্রয়ভাবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মতবাদ গ্রহণের ডাক 
'দিয়েছেন। তাঁর শাস্তি প্রচার ব্যাপ্ত হয়েছে বিশাটির 
বোঁশ দেশে এবং ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। অতি 
বিভিন্ন পব প্রাতষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট 
প্রোরত বাণী এ প্রচারের প্রভাবের পরিচায়ক 
আমরা দূঢ় বিশ্বাস রাখি যে চূড়াস্ত আস্তজর্ীতক 
শান্তি আসবে কেবল জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংস্কাত 


এবং সমল্রত সৌন্দর্য থেকে জাত জনগণের 
সাংস্কৃতিক মানকে উতখিত করে। ন. রোয্লোরখের 
বিশ বর্ষব্যাপী পারশ্রমী ক্রিয়াকলাপ হল 
জাতিসমহের পারস্পারিক নৈকট্যের এক উদাত্ত 
আহ্বান 

নোবেল পুরস্কারের জন্য রোয়োরখের নাম 
সুপারিশ করায় চুক্তি এবং 'শাস্তর নিশানের" 
ধারণাটা প্রসার লাভ করে যদিও ইশজ্পীর চিঠিপর 
থেকে বোঝা বায় পুরকার প্রাপ্তির ব্যাপারে কোন্যে 
মোহ তানি পোষণ করেন 'ন। প্রথমত, মার্কন 
রাষ্ট্রীয় সেক্রেটার কেলগ, সিনেটর জুভেনেল, 
'ব্রটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাঞ্ড প্রভৃতির মতো 
'হোমরা চোমরাদের' নামও প্রস্তাবিত হয়েছিল 
একই সঙ্গে। দ্বিতীয়ত, রোর়োরথকে পুরস্কার 
প্রদানে পশ্চিমী দেশেদের রাজনৈতিক স্বার্থ মিটত 
না। তাদের আন.কুল্য লাভ করা যেত কেবল 
প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাতকূলতা করে । 
'অরাজনৈতিকতার ওপর জোর পড়লেও কিছু 
িছদ রাজনশীতক তাতে 'নার্বকার থাকেন ?ন 
মোটেই । বিশিষ্ট বিজ্ঞানণ, সাহিত্যিক, শিল্পী, 
সমাজকমর্দের মধ্যে পক্ষপাতী সংগ্রহ করে 
সহায়তা করছিল) "দনালাপর পাতায় শিল্পী 
লিখেছেন : 

প্যারস থেকে লিখে পাঠিয়েছে: “সমবায় 
ইনাপ্টাটউটের আইন বিভাগের অধ্যক্ষ রাইমণ্ড 
ভেইস এসোছিলেন আমাদের এখানে। গৌণ 
রাষ্ট্রগুঁলি ষাতে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য 
তাদের ওপরে জার্মান যে চাপ দিচ্ছে, এ খবর 
চুক্তি নিয়ে বিগত আন্তজাতিক সম্মেলনে, যে 
ছরিশাটি দেশ একবাক্যে চুক্তি সমর্থন করে তার 
ভেতর জার্মানি ও ব্রিটেনের কণ্ঠস্বর শোনা যায় 


ননি। সাঁত্যই আমাদের শুনতে হয়েছে, কিছ কিছ 
রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বাধা এই ষে চুক্তির ধারণাটা 
এসেছে রুশীর কাছ থেকে । আমরা যখেষ্টই জানি 
যে দুর্বোধ্য কী এক পূবগানুকৃতির কারণে 
রুশীয় সবকিছুই অগ্রহণীয়। জনৈক যোগ্য 
ব্যক্তর মুখ থেকে আমাদের এও শুনতে 
হয়েছে যে চুক্তি নিয়ে দুচে* সাগ্রহে খাটতেন 
যাঁদ ছুঁক্তর আইডিয়াটা আসত একমান্র তাঁর কাছ 
থেকেই? ।” 

চুক্তির প্রাত সন্দেহজনক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন 
একা মুসোলানই নয়। প্যারসে রোয়োরখকে 
পরামর্শ নেবার জন্য! ক্যার্থালক মালাটি সম্প্রদায় 
আলাপ-আলোচনার জন্য রোয়েরিখকে ডাকে 
রোমে । প্ররোচনামূলক গুজব রটানো হয় যে 
জিওনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে রোয়ৌরখের সম্পর্ক 
আছে, কীসব বিশেষ কাজ নাঁক 'তাঁন সাধন 
করেছেন প্যালেন্টাইনে। এ থেকে বোঝা যায় 
বিশ্বের রাজনোতিক মণ্ডে চুক্তির গুরত্বটা বেশ বড়ো 


আলাপ সেরে ১৯৩০ সালের বসন্তে নিকোলাই 
ও ইউাঁর রোয়োরখ কুলুতে ফেরার আয়োজন 
করলেন। রওনা দেবার ঠিক আগে ভিসার জন্য 
তাঁরা গেলেন িউ-ইয়র্কে ব্রিটিশ কনসালের 
কাছে। সেটা পেতে দদনের বোঁশ লাগার কথা 
নয়। কিন্তু কনসাল ফেন জান কাঁচুমাচু করতে 


*. দুচে (৫8০৫ _ নেতা) __ ইতালীয় ফ্যাসষ্টদের 
নেতা মুসোলান। _ অন্দুঃ 


লাগলেন, বললেন লশ্ডনে ভিসা নেওয়াই ভালো, 
কেননা রোয়োরখের পথ তো যাবে ইউরোপ 
[দিয়েই। 

প্যারসে কিছুযাদন কাটিয়ে নিকোলাই ও ইউরি 
রোয়োরথ লশ্ডনে পররাষ্ট্র দপ্তরে এলেন, তাঁদের 
বলা হল ভারতে যাবার ভিসা আদৌ পাবেন না 
তাঁরা। মনে হল যেন মস্কো যান এবং ইউরোপ 
ও এশিয়ায় সোভিয়েত কুটনীতিকদের সঙ্গে 
মেশামোশির মাসুল দেবার পালা এসেছে। মন্ত্রকের 
পদস্থদের কাছে বার কয়েক ধর্না দেবার পর যখন 
সৌজন্য সহকারে কিন্তু কোনো কারণ না দার্শিয়ে 
তাঁকে বলা হল ভারতে যাওয়া চলবে না, তখন 
রোয়েরিখেরও সেটা বুঝতে বাকি খাকে নি। 
তবে ইউরোপ তো আর মর্দময় তিব্বতী 
মালভূমি নর, আঁচরেই ভিসার ব্যাপারটা নিয়ে 
বহু? দেশের কূটনীতিক, বিজ্ঞানী, সাহত্যিক ও 
জনসেবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন 
রোয়েরিখ। ব্রিটিশ পররাম্ট্র দপ্তরে আসতে লাগল 


রোয়োরখ জিজ্ঞাসা করলেন: 'এইটেই চূড়ান্ত 2 
সৌজন্যের মস্তক হেলন সহ জবাব এল: 
চাড়ান্ত'। 

হয় না, পাল্টা মন্তব্য করেছিলেন রোয়োরখ। 
দিনকতক পর রোয়েরিখ এলেন প্যারসে, 
সেখান থেকে পরবর্ষণ চালাতে লাগলেন 'ব্রাটশ 
পররাম্ট্র দপ্তরে । কিন্তু ইংরেজরা টলল না, আর, 
দণ্টাম্তস্বরূপ ফ্রান্সস্থ সুইডিশ রাষ্ট্রদূত 
এরেনসভার্ড খন রোয়োরখকে ভিসা দেবার জন্য 
আবেদন জানালেন, লণ্ডন থেকে নার্বকার উত্তর 
এল যে সুইডেনের চেয়ে শাক্তশালী রাষ্ট্ররাও 
কোনো সাফল্য লাভ করে নি, সুতরাং তানি 
একেবারে খামোকাই আস্ছির হয়েছিলেন 
ভিসা পাওয়ার সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল বুঝে তান 
কৌশল বদলালেন, রওনা দলেন মাদ্রাজের নিকটস্থ 
ফরাসী উপনিবেশ পশ্ডিচোরতে। রেওয়াজ 
অন.সারে মাদ্রাজে গিয়ে সামায়কভাবে থাকার জন্য 


আজ আবেদন। লিখেছিলেন কার্ডনাল বন, 
ক্যান্টারবোরর শপ, লশ্ডন গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ 
রাইট, লেখক গল্‌সওয়া্দ; অনেক দেশের 
ইংলপ্ডস্থ রাষ্ট্রদূত 

গাঁদকে মন্মুকের রাজপুরুষেরা একেবারে মূখ 
বন্ধ করে রইলেন অথবা দায় সারলেন মামুলী 
জবাব দিয়ে । ফ্রান্সে কাজ ছিল রোয়োরখের, ল্ডন 
ছাড়ার আগে চূড়ান্ত জবাবের জন্য তান আরো 
একবার এলেন পররাস্ট্র দপ্তরে। তখন স্বচক্ষেই 
দেখলেন যে ভারত গমন বিষয়ে তাঁর দাঁললপন্রের 
ফাইলগুলো এত ফুলেছে যে করিডর দিয়ে তা 
নিয়ে যাওয়া হাচ্ছিল একটা বিশেষ ঠেলায় করে। 
শিল্পণ যখন একটা যযাক্তাসদ্ধ জবাব দা করলেন, 
তাঁকে ফের বলা হল: 

'সমন্ত আর্জি আবেদন সত্তেও ভারতে যাবার 
ভিসা আপনাকে দেওয়া হবে না? 


১১২ 


পশ্ডিচেরির আধবাসীদের কোনো অনুমাত লাগত 
না। ফ্রান্স ছাড়ার সময় রোয়োরখ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী হেপ্ডারসনকে টোলিগ্রাম করে জানান যে 
পণ্ডিচেরিতে থাকবেন শ্ছির করেছেন। জবাব এল, 
বঅবগত হলাম'। কিন্তু এটা ছিল নিছক একটা 
বাহ্যক উদাসীন্য। রোয়োরখ এখানে কী করতে 
চান ব্রিটিশ কনসালের এই প্রশ্নের জবাবে 
রোয়েরিখ বলেন: 

পকছু সম্পাত্ত কিনব আর আপনাদের মাদ্রাজ, 
কলকাতার কাছে ফরাসী চন্দননগর, গোয়া, 
কারাকল প্রভৃতি যেসব জায়গার ভিসা আমার 
আছে, সেখানে যাব।' 

'রটিশ ভারতের সীমান্তবতাঁ সমস্ত দেশে যাবার 
অনুমাতি কনসালকে দেখালেন রোয়োরথ । 
দেখা দিল একটা বাঁচর পারিস্থাত: কুল্‌তে 


প্রতীক্ষমাণা। ১৯৪৯। রাষ্ট্রশয় রূশ [িউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 


ইগরের আভিযান। ১৯৪২। রাল্ত্রয় রূশ মিউজিয়ম, 
লেনিনগ্রাদ। 


বারস ও শ্লেব। ১৯৪২। রাষ্ট্রীয় রূশ মিউজিয়ম, 
লেনিলগ্রাদ। 


পাঁবন্র বসম্ভ। ৯৯৪৩। নভোসিবিদ্ক আগ্ললিক চিত্ত 
গ্যালার, নভোিবিদ্ক। 


পার্টিজান। ৯৯৪৩। বগ্‌দানোভার সংগ্রহ। 


নান্তাসিয়া মিকুলিচনা। ১৯৪৩। নভোসিবিদর্ক আগ্ললিক 
চিত্র গ্যালারি, নভোসাবিদ্ক। 


পার্বত্য ভ্দ। ১৯৪9 । রাষ্ট্রীয় রশ িউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 


কৃফণ। ১৯৪৬। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 


নাঘা। ১১৯৪৭ । নাষ্্রীয় রাশ িতাঁজযা, লেনিনগাদ। 


গঙ্গায় প্রদীপ। ১৯৪৫। রাষ্ট্রীয় রূশ িউজয়ম, 


মনে রেখো! ১৯৪৫। রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, 
লোনিনগ্রাদ। 


জিজ্ঞাপ্য আর চিপ, রোয়োরিখের স্ব ও ছোটো 
ছেলেও রয়েছে ওখানে, আর ?নজে তানি জ্যেন্ঠ 
প্র সহ জরতের সীমাস্তস্থিত এলাকায় থেকেও 
সেখানে যেতে অক্ষম যে কারণে, তা খুলে না 
বলাই 'রিটিশ সরকারের অভিরুচি। এই প্রসঙ্গে 
নানা রকমের অন্দমান প্রকাশ পেতে থাকল 
সংবাদপত্রে । বেড়ে উঠল রিাটিশ পররাষ্ট দপ্তরে 
প্রীতিবাদপত্রের প্লোত। পক্ডিচেরতে তান 
ইতিমধ্যেই প্রত্বতাত্বিক খনন শুরু করোছলেন, 
সেখানে একমাস থাকার পর শিল্পী ও তাঁর পদ 
ভিসা পেলেন, তবে এবার ভারতের বড়ো লাটের 
কাছ থেকে। 

কুলদুতে ফিরে নিকোলাই ও ইউর রোয়োরখ 
ইনস্টিটিউটের থেমে থাকা কাজের সব্যবস্থায় 
লাগলেন। কয়েক বছর পরে রোয়োরখের পক্ষে 
লেখা সম্ভব হল: 

কাজের আঁবরাম চলমানতার কথাই ভেবোছলাম 
সর্বাগ্রে । প্রতিষ্ঠার প্রাত বছরই চলছে আভযান্রা... 
লোকে তো আর এইজন্য সম্মিলিত হয় নাযে 
একটা ঘরে বসে প্রোরত তথ্যাদিতে পুষ্ট হবে। 
ওটা শুধু কাজের আধখানা। দরকার ভারতাঁয়র 
যাকে অমন অন্তর দিয়ে বলে 'আশ্রম'। সেটা নাভি 
বিন্দ; কিন্তু আশ্রমের মনন-খাদ্য তো সংগৃহীত 
হয় বাভন্ন স্থান থেকে । 

ব্যাপক আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কথা মনে 
রাখা হয়োছিল ইনাস্টটিউটের ক্রিয়াকলাপ । তথ্য 
বানময়ে আর সহাযোঁগতায় রোয়োরিখ টেনে 
আনেন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অনেক 
বৈজ্ঞানক প্রাতষ্টানকে। ইনপ্টিটিউটের প্রত্যক্ষ 
কাজ দেখতেন, ইউর রোয়েরিখ। নূকুল-ভাষা 
ঘাঁটত গবেষণা এবং প্রত্রতাত্বিক সন্ধান চালাতেন 
তাঁনই? প্রাচ্যের ভাষাতত্ব বিদ্যার ক্ষেত্রে কাজ 
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চলোছল িপুল। বদ ষগের প্রাচীন ও বিরল 
পঠুথি সংগৃহীত ও ইউরোপায় ভাষায় অন্ঠাদত 
হয়। সমীক্ষা চলে অর্ধীকন্সত উপভাষা নিয়ে। 
ও স্থানীয় ওষধ প্রণালী এবং এশীয় জনগোষ্ঠীর 
প্রাচীন শিল্প নিয়ে' চি করতেন। 

আমান্িত বিশেষজ্ঞ ও সাময়িক কর্মারা সংগ্রহ 
করতেন উদ্ভিদ ও পশ্দর নম্দনা। কুল থেকে 
বৈজ্ঞানিক মালমশলা যেত 'মাচগান 'বশ্বাবদ্যালয়, 
শিউ-ইয়র্ক উী্তিদ্‌-উদ্যান, পঞ্জাব বিশ্বাবিদ্যালয়, 


কমর্শদের পক্ষে বিশ্বে প্রথম তা উযাধর 
পাঁঞ্জকা প্রণয়ন সম্ভব হয়। ইনস্টিটিউটে গড়া হয় 
ক্যানসার রোগ 'নয়ে গবেষণার বিভাগ সহ 
জীবরসায়ন ল্যাবরেটরি। উচ্চ পার্বত্যাঞ্চলে 
মহাজাগতিক রাশম সমীক্ষারও কাজ চলেছিল। 
ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানক দলেরা কাজ করতেন 
যেমন খাস কুল; উপত্যকায় তেমাঁন তার সীমানা 
লাদাক, জংক্সকর, স্পিটি, রূপসাতেও। অনেক 
রোয়োরখ। যেমন, পণ্ডিচোর থেকে কুলতে 
আসার পর লাহোলে যাবার তোড়জোড় শুরু হয় 
আর ১৯৩৯ সালেই রোয়োরখ কারাভান +নয়ে 
যান রোটাঙ্গ গারিসংকটের ওপারে। 

তাঁর 'দনালাঁপতে পাঁড় : “ফের বাজছে কারাভান 


খচ্চরের ঘণ্টা, ফের পার্কত্য 'গারসংকটের খাড়া 
চড়াই । ফের বিপরীত দিক থেকে আসা পাঁথকেরা, 
প্রত্যেকেই বহন করছে তাদের দিনযাপনের রহস্য । 
ফের উদ্চু চ্যাপটা ছাদ থেকে সীমাহীন হিমবাহ, 
উপত্যকায় মধ দৃম্টিপাত।' 

পর্যটন ভালোবাসতেন নিকোলাই রোয়োরখ। 
তাঁর এশীয় আভযানগলো থেকে অজস্র নতুন 
নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞান। 

মানুষের মনন্তাত্বক প্রক্িম়্ার প্রভাবের 
ব্যাপারেও রোয়েরিখের আগ্রহ বাড়িয়ে ভুলোছিল 
প্রাচ্য। যোগের যেসব ঘটনা তাঁর চোখে পড়েছে 
তা তানি খংটিয়ে টুকে রাখেন। অসংখ্য হাটুরে 
ফকিরের চতুর ভেলাক থেকে মানুষের 


ও আঁগ্দাহে। আমাদের সমকালীন: ধর্মাঁয় 
বিচারকরা'ও এখনো বৈজ্ঞাঁনক. গবেষকদের হয় 
ডাকিনীবাত্ত নয় মাস্তন্কাবকৃতিতে আভষুক্ত 
করতে পেছ-পা নয়। আমার মনে আছে ভাবে 
চিত্ত নিয়ে গবেষক, আমাদের প্রয়াত বন্ধ প্রফেসর 
বেখতেরেভকে শুধু কর্মক্ষেত্রেই নিগৃহীত হতে 
হয় নি, জনমতের চোরাগালতে চ্বয়ং গবেষকেরই 
স্বায়াবক বিকার নিয়ে কানাকান হয়েছে একাধিক 
বার। আমরা এও জান যে চিত্ত নিয়ে গবেষণার 
সম্মুখীন হয়েছেন কর্মক্ষেত্রে, মাঝে মাঝে 
এমনাক বিশ্বাবদ্যালয থেকে পদছ্যুতও হয়েছেন। 
এ ব্যাপার ঘটেছে ইউরোপে এবং আমেরিকায়? 
কিন্তু সমস্ত বাধা ও কুৎসা কাটিয়ে এগিয়ে চলে 


শারীরব্ত্তীয় ক্রিয্সায় প্রম্যাণত মনস্তাত্বক 
প্রভাবপাতের একটা স্মানাদ্ট পার্থক্য টানার 


বিবর্তন... চিত্ত নিয়ে একটা বিজ্ঞান গড়ে উঠুক 
বা না উঠুক, মনস্তাত্বক বা আদ্যা শাক্ত আবিজ্কৃত 


চেষ্টা করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন: 
“আচ্ছা, ভারতের অলৌকিক কাণ্ডগ্যলো ক 
জনিস? “জিজ্ঞাসা করেন পশ্চিমের বন্ধ-রা। 
বলব: “অলৌকিক কান্ড কিছ চোখে পড়ে নি, তত 
মনস্তাত্বক শীক্তর নানা আত্মপ্রকাশ দেখোছি। 
ষাঁদ কথ্ম হয় একটা 'উচ্চতম অলৌকিক" শাক্ত 
নিয়ে, তাহলে ওটা আলাপেরই যোগ্য নয়। 'কন্তু 
মনস্তাত্বক শান্তর বাস্তবে অজরনীয় বিকাশ যাঁদ 
মান, তাহলে ভারতে তার প্রকাশ দেখা যায় 
আজও ।' 

যেসব মনস্তাত্িক ব্যপারের অধ্যয়নে একটা 
নস্যাৎ করা, তা নিয়ে হাসাহাসি কিংবা ইচ্ছাকৃত 


হোক বা না হোক, একটা জানিস পারচ্কার : 
সক্ষনাতিসক্ষর শাক্ত আবিচ্কারে। সংস্কারমুক্ত 
বিজ্ঞান মহাকাশে নতুন শাঞ্র সন্ধানী যা সমস্ত 
বল ও সমস্ত আভিজ্ঞার অপাঁরসীম উৎস” 
১৯৩১ সাল থেকে 'উরস্বতী' ইনাস্টাটউট 
একটি বার্ষিকন প্রকাশ করে যাতে থাকত সেখানকার 
কমাঁদের বৈজ্ঞানক ক্রিয়াকলাপের ফলাফল। তার 
প্রথম সংখ্যা উৎসার্গত হয় প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ 
প্রফেসর লানমান৷ (কেমারজ)-এর নামে। এশিয়া, 
ইউরোপ, আমোরকার বৈজ্ঞানিক সামীয়কীতেও 
বিশেষ বিশেষ প্রণ্নে এ ইনাস্টাটউট থেকে রীচত 
প্রবন্ধ প্রকাশত হত। 


নীরবতা অবলম্বনকে রোয়েরিখ মনে করতেন 
অন্যাচিত। 'পরামনস্তত্ব' (১৯৩৭) প্রবন্ধে শিল্পী 
লেখেন: 

'তমসাচ্ছন্ন মধ্য যুগে পরামনস্ততু নিয়ে যেকোন্নে 
গবেষণা সম্ভবত শেষ হত ধর্মীয় চান, নির্যাতন 
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সর্বস্বীকৃত তত্তে যেসব ঘটনা বিশেষ খাপ খেত 
না, তাদের বিষয়ে কখনো নীরব থাকেন ন 
রোয়েরিখ। বরং নতুন আবিচ্কারের অগ্রদূত 
হিশেবে তানি তাদের সন্ধান ও স্বাগত করেছেন। 
[নি বলতে ভালোবাসতেন : “জ্ঞান যাঁদ নবভূত 


হতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে তাকে হতে হবে 
অসমত এবং তাতে করে 'নভাঁক।' কঞ্পচারী 
বলে খ্যত হতে তাঁর ভয় ছিল না, আস্তিক্কের 


স্রাচ্ের আতিক ভাবনার হিসেব রাখা আমাদের 
আবশ্যক, মনে রাখা উচিত যে প্রাচ্যে ঠিক এইসব 
ক্ষেত্রের চর্চা হয়েছে অসাধারণ ব্যাপক পাঁরসরে 
ও [িবশদে। এই লক্ষ্যের কাজকে আমি বলব 


রাখতেন মানাবক ধাঁশীক্তর অনন্ত সম্ভাবনায়? 
১৯২৬ সালেই নিকেলাই রোয়েরিখ িখোঁছলেন : 
জগতের সন্ধানে মহাজগতকে 'তাঁনা সর্বদাই 
দেখতেন: মানুষের আত্মপ্রকাশের একটা বাস্তব ক্ষেত্র 
বলে। শিল্পী লিখেছিলেন : 'যাঁদ আভব্যাক্তর 
অপাঁরমেয় মাহমা, তবে সেটাই হল সত্যকার 
পরথথ। এটা সেই অনাঁধগম্য মহাকাশ নয় যার 
সামনে ললাট কুণ্তিত করেন প্রফেসর, এ সেই 
মহায়ান৷ ও সরল, যা আমাদের সারা জীবনে 
অন্যগ্রাবস্ট, অসংখ্য পটে যা গড়ে তোলে পর্বত, 
জনলিয়ে দেয় তারকার জগৎ? 

দূর জগৎ সন্ধানের যে কথা [িক্পী বলোছলেন 
তার চল্লিশ বছর পরে প্রথম ব্যোমনাবিক ইউার 
গাগারন মহাজগতের পথ খুলে দিয়ে যে 
বলোছলেন রোয়োরখের রঙে তা ঝলকায়, সেটা 
অকারণে নয়! 

বিজ্ঞানী হিশেবে রোয়েরিখ প্রধান একটা যে 
মনদষ্যসমাজ ও বিশ্ব সংস্কাতির বিবর্তনের 
উরোপকেন্দ্রীয় তত্বের পানার্বচার। এ তত্ব ছিল 
উপাঁনবোশকদের কাছে প্রাণবায়.্বর্প । অন্যাদকে 
প্রা জাঁতিদের কীর্তি ও এ্রীতহাঁসিক ভমকার 
বৈজ্ঞানিক সংবাদ ছিল স্বল্পপ্রচারিত। সোভিয়েত 
প্রাচ্মাবদ অকাদেমাশিয়ান ন. ই. কনরাদ ১৯৬৬ 
সালে প্রকাশিত 'প্রতীচ্য ও প্রাচ্য পুস্তকে 
লখেছেন : 

“মান্য ও সমাজ বিষয়ক 'বিদ্যার সমন্ত ক্ষেত্র 


রি 


বিদ্যায় ইউরোপকেন্দ্রিকতা কাটিয়ে ওঠা এবং 
ও সমাজ বিষয়ক বিদ্যার সবচেয়ে গূর্দত্বপনর্ণ 
কাজ। এই পথেই বিদ্যা হতে পারে সার্বিক 
গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ ীতহাসক আস্তক্কের গোটা 
সময়টায় মানবজাতির জীবন ও কার্যকলাপ 
অধ্যয়নের পক্ষে কার্যকরী” 

অসংখ্য বাধা আতন্রম করে নিকোলাই রেয়োরখ 
তাঁর প্রাচ্য বিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধাদ ছাপান 'বিশেষ 
বৈজ্ঞানক সংকলনে, আরো ব্যাপক চারন্ের 
পত্রিকায়, এমনাঁক দৈনিক সংবাদপন্রে। িখতেন৷ 
অতি বাভন্ন সব প্রসঙ্গে। যেমন: 'ছন্দোগ্য 
দৃষ্টিভাঙ্গ', 'গেসের খাঁয়ের খজা' প্রভৃতি এশীয় 
সংস্কৃতির ইতিহাস ছিল তার অন্তর্গত, তেমান 
জনচেতনার বিকাশ, যথা: “জরতের বাণী” 
অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক মহাপুরুষ _- রামকৃফ, 
নিয়েও প্রবন্ধ িখেছেন। 

গ্রবেষণা সমিতির সদস্য, ফুগোস্লাভিয়ার বিজ্ঞান 
শিল্প অকাদেমি, বলোনায় ইতালি) আন্তজাঁতক 
বিজ্ঞান সামহত্য ইনাস্টটিউট অকাদেমির সভা, 
মার্ক টোয়েন সাঁমতির কিনি য্যক্তরাষ্্র) 
সহসভাপাঁত, প্যারিসের প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রাহক 
এীতহাসিক স্মরাঁণকা সংরক্ষণ সাঁমাতর সম্মানী 


সম্মানী সদস্য, বাঙলার এশিয়াটিক সোসাইটির 
সদস্য, সান-ফাল্সিস্কোতে আ্তর্জাতক বৌদ্ধ 


বহু বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠানের করেসপাণ্ডং সদস্য । 
এসবের ফলে আলাদা আলাদা বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস সাম্মালত করে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ 
তান যখন হিমালয় গবেষণার ইনাঁস্টটিউট নিয়ে 
বাস্ত, এঁশয়ায় আভযারা নিয়ে যাচ্ছেন, ইউরোপে 
তখন তাঁর প্রস্তাবিত চুক্তির পক্ষপাতীদের 
আন্দোলন বেড়ে উঠছিল। ৯৯৩৯ সালে বিউগেতে 
গঠিভ হয় রোয়োরখ চুক্তির আন্তর্জাতিক লীগ । 
সেখানেই সেই বছরের সেপ্টেম্বরে আহত হয় 
রোয়েরিখ চুক্তির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন! 
এতে অংশ নেন কয়েকটি রাম্ট্ররে সরকারী 
প্রাতানাধ এবং সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের 
কমর্শরা। স্কুলে এবং উচ্চ শিক্ষায়তনে চুক্তির 
প্রচার চাল্যবার একটি পাঁরকম্পনা রচিত হয় 
সম্মেলনে । আন্তজ্জাঁতক শিল্প কাঁমটির সঙ্গে 
যোগাযোগও স্থাপিত হয়, গঠিত হয় অস্ম 
সত্ফোচের সম্মেলন ব্যারো। 

১৯৩২ সালে ব্রিউগেতে বসে রোরেরিথ চুক্তির 
ধন্বতীয় সম্মেলন সমস্ত দেশের কাছে এ চু'ক্তকে 
আস্তজ্শাতিক দলিলের শাক্তসম্পন্ন বলে মেনে 
নেবার আহবান জানান হয় এখান থেকে। 
সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রদর্শনী হয় তাতে 
দেখানো হয়েছিল রক্ষণীয় স্থাপত্যকশীর্তর ৬,০০০ 
ফোটোন্রাফ 1 
তৃতীয় সম্মেলন হয় নিউ-ইয়র্কে ১৯৩৩ সালের 


নভেম্বরে । জতে অংশ নেন ৩৬টি রাষ্ট্রের সরকারী 
্রতানাঁধ। সমস্ত দেশের াষ্ করৃকি চু গ্রহণের 
সুপাঁরশ রচিত হয় এতে। 

চুক্তির কথা প্রচারের ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন 
রোয়োরখ। [তানি বলতেন যে সুইজারল্যাস্ডের 
দিউনান ও মুয়ানে ১৮৬৩ সালে রেড ভ্রসের 
ষে প্রস্তাব দিয়োছিলেন তা সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবে 
রুপায়িত হতে পারে ন। অথচ লাল ক্স আঁকা 
আজ আর আশ্চর্য হয় না কেউ। প্রত্যেকেই বেঝে 
খে লোকের জীবন বাঁচাবার জন্য জরুরশ ব্যবস্থা 
গ্রহণের মতো কিছু একটা ঘটেছে। রোয়োরখ 
ভাবতেন, সাংস্কৃতিক কীর্তির প্রতিও একই রকম 
মনোভাব লালিত করে তোলা দরকার, এবং সেটা 
দরকার শৈশব থেকেই, পাঁরবারে আর স্কুলে। 
ধবংসে ক্ষতি ষে হয় অপূরণীয় । তাই সংস্কৃতির 
প্রীতাট বিপদকে দেখতে হবে এমন কিছ বলে যার 
জন্য জরুরী ব্যক্থা অবলম্বন প্রয়োজন । 
'ব্রউগেতে চুক্তির প্রথম আন্তজাতিক সম্মেলনের 
কমাঁদের সমীপে রোয়েরিখ লেখেন : "সংস্কৃতি 
বলতে আনিকেত কিছ, নিষ্প্রাণ বিমূর্ত কিছু 
একটা বোবায় না, এ হল সদা্টির বাস্তকতা, জীবনের 
সেই কারণে "শান্তর নিশান আমাদের প্রয়োজন 
শু যদদ্ধকালেই নয়, আরো বেশি করে দৈনান্দিন 
ব্যাপারে, যখন কামান গর্জন ছাড়াই একই রকম 
অগ্রতিকার্য ভ্রাস্ত ঘটে সংস্কৃতির বিরদ্ধে” 
রোয়োরখের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী 
ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে। 'তাঁরশের দশকের শেষে 
ব্রিশাধিক দেশে রোয়েরিখ নামাঙ্কিত সামাতি, 
মিউজিয়ম বা চক্র ছিল আঁশিটির বৌশ। নিউ- 
ইয়কেরি মিউজিয়ম, প্যারিসের সাঁমতি, 'ব্িউগের 


কেন্দ্র রিগার সামাতি ও মিউজিয়ম তার অন্তর্গত; 
ছল বড়ো বড়ো শহর থেকে একেবারে দুরে 
শবাক্ষপ্ত নিতান্ত ছোটো ছোটো গ্রপও। সবাই 
তারা সাংস্কীতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী কাজ চালাত, 
সঙ্গীত, নৃত্য, সাঁহত্য নিয়ে পাঠচক্র, সংস্কৃতি 
প্রাচীন স্মৃতিস্তন্ত সংরক্ষণে স্ছানীয় রাস্ট্রক ও 
সামাজিক সংগঠনাদিতে আকর্ষণ চুক্তির প্রাত 
অদের মনোভাব 'নার্বশেষে); প্রাম্ম প্রাতটি 
সাঁমাততে ছিল প্রাচ্য অধ্যয়নের 'বভাগ। 
যুবস্প্রদায়ের বিভাগও গড়া হয়োছিল। 

ব্যবস্থাও। কতকগ্দাল অনাঁতবৃহৎ গ্রুপ স্থানীয় 
সাংস্কাতিক ও জ্মানপ্রচারণ প্রাতষ্টানের শাখা বলে 
গণ্য হয়। এইসব সঙ্ঘের খুব একটা স্থিতিশীলতা 
ছিল এমন নয়। রোয়োরখের জনাপ্রয়তা, তাঁর 
কর্মোদ্যোগ, লোকের সঙ্গে আচরণের কুশলতাই 
ছিল প্রায়শই এসব সংগঠনের উত্তবক ও সার্থক 
কাজের মূল প্রেরণা । এদের সঙ্গে শিল্পীর 
ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রাতটি ক্ষীণতাতেই জদের 
ক্রিয়াকলাপ একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত মাঝে মাঝে। 
নানাবিধ স্থানীয় পরিস্থিতির প্রভাবও পড়ত কম 


রাশিয়ার কৃতিত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাতে 
এবং সেটা শদধ্ অতাঁত নিয়ে নয়, বর্তমান 
প্রসঙ্গেও অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের 


কর্মকাণ্ড নিয়েও, যার ছাপ পড়েছে কোনো না 
কোন্দে রূপে রোয়েরিখের নামের সঙ্গে জাঁড়ত 
সবাঁকছ্‌তেই। 

তাঁরশের দশকে যখন রুশী শিল্পীর 
আন্তর্জাঁতক সামজিক ন্িয়াকলাপ খুবই 
বেগবান হয়ে ওঠে, তখন রাজনোতিক পরিস্থিতি 
দাঁড়িয়োছল বিশেষ রকমের উত্তোজত। ফ্যাসিস্ট 
সজোরে চালয়েছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। সোভিয়েত 
আগ্রাসনী পাঁরকল্পনা সমর্থন করছে পশ্চিমী 
শক্তিরা। ১৯৩৬ সালে শান্ত রক্ষার আবেদন 
জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রোয়োরখ চুক্তির 
সমস্ত কামটি তা সমর্থন করে। রোয়ৌরখকে 
কাব লেখেন: 

মানবজাতির সম্মূখে বর্তমানে যত সমস্যা আছে 
শ্াস্তর সমস্যা তার ভেতর সর্বাধিক গদ্রুত্বপূ্ণ॥ 
পশ্চিমের দেশে বর্বরতার যে নতুন তরঙ্গ দ্রুত 
প্রয়াসকে আঁকপ্িিংকর মনে হয়। সমস্ত দেশে 
সমরবাদের জঘন্য আভব্যাক্ততে দেখাছি ভয়াবহ 
ভাঁবষ্যতের পূর্বাভাস। ঘাকে সভ্যতা বলে তার 
আস্তিত্বে আমার বিশ্বাস হারাতে বসেছে। কিন্তু 
বিছন একটা করার প্রয়াস থেকে আমরা নিবৃত্ত 
হতে পারি না. কেননা ভাতে আস্তমটাই ঘাঁনয়ে 
আসবে। বর্তমানে আমি আপনার মতোই 
আলোড়িত ও উদ্দিগ্ন এবং এইটুকু কেবল আশা 
করতে পার যে রক্তয্নাত হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ব 
হয়ে উঠবে নির্মলতর। কিন্তু এই শঙ্কার দিনে 
তেমন দিব্যবাণী সহনে বড়ো কোঁশ সাহসের 
প্রয়োজন। আপনার জীবন নিবোঁদতপ্রাণ, আমি 
ভরসা কার যে মানবজাতি ও সংস্কৃতির সেবা 
চালিয়ে যাবার জন্য আপান দণর্ঘায়হু হবেন 
শনকোলাই রোয়েরিখের শিল্পেও প্রাতাবাম্বিত 


হয়েছে চুক্তর কথাটা । তাঁর তিরিশের দশকের 
প্রতনকাঁচহৃ! চুক্তির জন্য বিশেষ করে রাঁচিত 
হয়েছিল তাঁর 'আরফ্লামা” (১৯৩৯) ছবি, শিল্পী 
রাণী'। ছবিতে আছে মাদোনার মৃর্তি হাতে 
শান্তির নিশান'। 

এক দিক থেকে 'অরিক্লামা'কে সমাধিকারের নারী 
আন্দোলনে রোয়োরখের সাড়া বলেও ধরা যায়। 
সমস্যাটা এখনো বহু দেশে বর্তমান আর এ 
শতকের প্রথম দশকগুলোয় তা ছিল বিশেষ 
তীব্র । স্বাধিকারের সংগ্রামে নারীদের সমর্থনে 
দাঁড়ান রোয়ৌরখ। বহু নার সংগঠনও আবার 
তাদের পক্ষ থেকে শিল্পীর সাংস্কাতিক উদ্যোগ, 
বিশেষ করে তাঁর চুক্তি এবং “শান্তির নিশানের' 
বপোষকতা করে। রোয়েরিখ নামাঙ্কিত নারী 
বয়ন করে মেলে ধরবেন। জাঁবনের উন্নয়নের 
প্রহরায় আপনারা দাঁড়াবেন নিভয়ে। প্রতিটি 
উনানে আপনারা জব্লিয়ে তুলবেন অপরুপ, 
সৃভ্টিশশল, বরাভয় আগ্ুন। রূপের কথা 
আপনারাই প্রথম শোনাবেন সন্তানদের । সংস্কৃতি _ 
এই পুণ্যময় শব্দটি উচ্চারণ করবেন আপনারাই 
যুদ্ধের বাস্তব বিপদ টের পাচ্ছিলেন রোয়েরিখ 
এবং তাঁর ছুক্তিকে প্রণোদিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
করতে থাকেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রগাঁতির 
পরার্লস্ত দুর্গ বলে। র্রিটিশ উপানবেশে [দিন 
কাটাচ্ছেন কলে এবং তাঁর প্রাত ভারতের অবৈধ 
প্রভৃদের মনোভাব কাঁ জানা থাকায় তাঁকে আবাশ্য 
তাঁর মতামত প্রকাশ করতে হয়েছে কিছুটা 
সতকতা রেখে, কিস্ভু সে মতামতের গতি আসলে 
কোন: দিকে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ দেন 


নি তাঁন। শল্পীর বহসংখ্যক প্রবন্ধ ছাড়াও 
তার একটা সংশরাতশত দক্টান্ত হতে পারে তাঁর 
সস্ত সিয়েগি” (১৯৩২) ছাবাট। এট প্রথমে 
ছল প্রাগে ভ. বুলগাকভ* প্রতাম্তঘত রূশ 
সাংকৃতিক-এরীতহাঁসক 'মউাঁজয়মে। সেখান 
থেকে এসে পড়ে মস্কোর নোতিয়াকোভ গ্যালারিতে । 
রুশ দেবপট অঙ্কনের কিছ কছন বিন্যাসরীতি 
অবলছ্বনে রোয়েরিখ সিয়ের্গি রাদোনেজ্স্কিকে 
একেছেন৷ পাঁরপূর্ণ, বিশাল পঞ্ঠপটে। নিম্মভাগে 
স্লাভ য্বক্তাক্ষরে পাদলাপি: তন: বার রাশিয়া 
রক্ষার বির্বন্ধ তোমার। প্রথম বার দূমিন্ি 
শিল্পী কী বলতে চেয়েছেন ভাতে কারো সন্দেহ 
থাকে না। 

রোয়োরখ ছিলেন এতিহাসিক ও প্রক্কাবদ 'কন্তু 
'সিয়োর্গকে তানি কদাচ আঁকেন নি এীতহাসিক 
প্রেক্ষিতে। তাঁর কাছে সিয়োর্খ রুশ জনগণের 
আত্মক শ্রমাশ্রত ও সামারক কীর্তর ম্তযায়ন। 
আর শিল্পী যে ছাঁব আঁকলেন: সেটা স্বদেশের 
ওপর ঘনায়মান বপদে যথাসময়ে শিল্পীর জীবন্ত 
প্রাতীকরিয়া, যদ্ধের আগ্মপরীক্ষায় রাশিয়া বিজয়ী 
হয়ে রয়ে আসবে, এই অটল প্রত্যয়ের প্রকাশ । 
ভারত পর্বে রোয়েরিখের সৃষ্টিতে এশশয় 
আঁভমাত্রায় শ্বাসত প্রসঙ্গের প্রাধান্য থাকলেও 
একাস্ত ভাতেই তানি সশীমত থাকেন নি, সজীব 
সাড়া দিয়েছেন বিশ্বের ঘটনাবালতে। এই উদ্দেশ্যে 
আগের মতোই 'তাঁন কাজে লাগিয়েছেন আতিকথা 
আর রূপকথার উপাদান, তাকে ফুটিয়েছেন 
মানাবক বোধে মশ্ডিত করে? 

২ ভ. ফ. ব্মলগগাকত, ভাষাবিদ ও লেখক। লেভ 


তলস্তোয়ের একান্ত সাঁচব। ১৯২৩ সাল থেকে বাস করেন 
প্রাগে, ১৯৪৮ সালে ফিরে আসেন সোভিয়েত ইউনিয়মে? 


রোয়োরখের বিদেশে আঁঙ্কত চিত্রের একটা 
বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবের সঙ্গে কিংবদীন্তর সংশ্লেষ। 
আগ্গেকার পর্বের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে সদদূর 
পুরুষ বা আধা-অতিকথার নায়কদের দৃষ্টি 
ধ্দয়ে তিনি আর অতাঁতকে চাক্ষুষ করতে 


ভাবনা ছিল তা তার িশালতায় ও বহমমাখতায় 
একাঁটি ক্যানভাসে ফোটানো অসম্ভব। কত্ত 
উাল্লাখত সারিজের চোহাঁদ্দর মধ্যেও সে ভাবনা 
হয় নি। সাধারণত তান ভর পরিপূরণ করতেন 


চাইছেন না। ওদের তুলে ধরে তিনি মানবেতিহাসের 
মূল্যায়ন করছেন বর্তমানের অবস্থান থেকে৷ 
অতাঁত যুগের যে কিংবদন্তি রোয়োরখ ফুটিয়ে 
তুললেন তাতে দেখা দিল একটা জীবনধর্ণী 
দার্শীনক মর্মার্থ 

প্রাচ্যের নিশান" (প্রোচের গ্রুগণ') চিন্রমালায় 
তা ববশেষভাবে সূচিত। ১৯২৫ সালে কাশ্মীরে 
থাকার সময় পর্যটন দিনাঁলাপতে শিল্পী লেখেন: 

“প্রাচ্যের নিশান” গড়ে উঠেছে এই নিয়ে: ১) 
জীবনের উৎসমূখে “বজয়শ বুদ্ধ'; ২) জ্যোতি 
পরিবোজ্টত পর্বত শীর্ষে 'নায়ক মজেস'; ৩) 
আত্মশাক্ততে খাটছেন ধনর্মাতা সিয়োর্গ'; ৪) 
হিমবাহের মধ্যে "হমালয়ের প্রহরী” ; ৫) নির্বাসন 
বরণে ন্যায়পর কনফুিয়াস'; ৬) যাত্রীদের বান্ধব 
“এন সেদকাকু' জোপান); ৭) সর্যোদয়ে 
দেবকণ্ঠ শনাক্ত করা 'শ্রতাসিদ্ধ মিলারেপা"; ৮) 
মহাকালের মুখোমুখি 'স্পার্ধত দোজে'; ৯) 
লোকালয়ের কল্যাণে আবলম্বিত 'কল্যাণী বাণ 
সারাখা'; ৯০) শেরেন্তা জিরাইলের সংবাদ, 
কিংবদান্ত _ পহরা পর্বতে মহম্মদ; ১৯) 
নাগাঁব্জয়শ নাগাজ্ন' নাগসরোবরে নাগরাজের 
সংকেত দেখছেন; ১২) ওইরত __ শাদা ব্রখানের 
বার্তাবহ --. আলতাইয়ের লোককথা। এবং 
ইাতিমধ্যেই যা মিউাজয়মে স্থান পেয়েছে _-১৩) 
পবশ্বজননী"; ১৪) শখষ্টের সংকেত'; ১৫) 
'লও সে"; ১৬) জন কা পা"; ১৭) 'পদ্মসন্তব' ; 
৯৮) মহাপান্র'; ১৯) প্রাচীন নাগ'। 

এই চিন্রমালা যাকে রোয়োরখ মাঝে মাঝে 
বলেছেন 'স্যইট” তর ভেতরে যে ননাঁদর্টি একাঁট 


নতুন নতুন ছাঁব 'দয়ে যা মূলত তাঁর কল্পনার 
প্রলম্বন। একথা “তার দেশ” 'টৈত্রেয়” 'প্রচ্যের 
গুরুগপণ এবং রুশী ও বিদেশী পর্বে আঁকা 
আরো অনেক চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
রোয়োরখের চিন্রকল্পনা কী অসাধারণ ব্যাপক 
এবং এশিয়ায় আগমনের মুহুর্তেই সেখানকার 
জনগণের ধার দর্শন ও আতিকথা বিষয়ে তাঁর 
পরিচায়ক। ভারতে মাত এক বছর কাটিয়েই 
তান শুধ্য ভারতীয় নয়, মঙ্গোলীয়, তিব্বতী, 
আরবীয়, অলতাই-এর, চীনা এবং অবশ্যই 
রুশীয় প্রসঙ্গের ছবি 'নয়ে খাটতে থাকেন। 
স্বয়ং নিকোলাই রোয়েোরখ যে তালিকা প্রণয়ন 
করেছেন তা অসাধারণ মূল্যবান আরো এই দিক 
থেকে যে সিরিজের ছবিগ্ুলির নাম করার সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তাতে 
দেখোছিলেন, একেবারেই বিভিন্ন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
পরদ্পর যুধ্যমান ধর্মের প্রবন্তা ও প্রাতিষ্ঠাতাদের 
মার্ত গড়ে কী লক্ষ্য তিনি অনসরণ করেছিলেন 
সিরিজে ৷ 

“প্রাচের নিশান" সিরিজে গোঁড়া ধমীীয় প্রসঙ্গের 
অনস্তিত্ব খুবই লক্ষণীয়। তার জায়গায় তিনি 
এনেছেন জনশ্রযাত, অপ্রাম্াণিক অশাস্ম। যেমন 
কনফুসিয়াসকে তান দোঁখয়েছেন নিগ্রহের 
অহলৌকিক জীবনে কীর্তর জন্য আকুতি, 
রণাপ্রয় মহস্মদ মরুভ্মতে একাকী । রোয়েরিখের 


চারনরগ্দালর আধ্যাত্মিকতা ও আর্ধপ্রেরণা এশ্বারক 
নয়, মানবিক। 

সমগ্রভাবে দিসরিজটিতে প্রকাশ পেয়েছে 
মানবজাতির একা, শ্রম ও ীরকণীর্তর নৌতকতার 
কথা প্রথম বৃহৎ এশীয় আভষারার পর শিল্পীর 
আঁকা অন্যান্য ছবিতেও এই কথাটাই প্রধান 
শিজ্পাীর চোখে সমস্ত আতিকথাই হল অতীতের 
স্মরাণকা, শ্রেয় ভাঁবষ্যত্ের স্বপ্নে জন্চেতনার 
রূপায়ণ। কতকগলি ক্ষেত্রে তিনি তাতে দেখেছেন 
প্রাচীনদের আশ্চর্য প্রাকৃতিক জ্ঞানের রুূপকধমর্শ 
উপস্থাপন, যে জ্ঞানের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের কাছে 
এখনো অজ্ঞাত। তাই রোয়েরিখের শিল্পপ্রতিমার 
সবখানি জটিলতা পর্যবাঁসত নম আতিকথার 
একটা আলাদা ব্যাখ্যায়, এ হল অতাঁতের সঙ্গে 
ভাঁবষ্যতের সম্পর্ক নিয়ে শিল্পীর দার্শীনক 
মননের নান্দানক উপলান্ধির প্রয়াস। 

লৌকিক উৎসব, স্থানীয় আধিবাসী ও তাদের 
আচার-অন্ষ্ঠান নিয়ে নিসর্গাঁচতর _- পযটনকালে 
এ সবেতেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় শিজ্পীর, ত 
রূপ নেয় তাঁর ক্যানভাস ও সাহিত্যকর্মে! 
যেমন ১৯২৩ সালের একটি লেখায় রোয়োরখ 
ভাগ্য গণনার একটি রেওয়াজের বর্ণনা দেন যার 
সঙ্গে রূশী লৌকিক রীতির সাদৃশ্য আছে। গঙ্গার 
স্রোতে দীপান্বিত সরা ভাঁসয়ে নিজেদের ভাগ্য 
অন্মমান করে মেয়েরা। দুই দশক পরে এই 
প্রসঙ্গ নিয়ে দেখা দিল গঙ্গায় প্রদীপ” (১৯৪৫) 
চিত্র, নালাভ সবুজ বর্ণ আর অজ্কনের 
মৃতিময়তায় তা মুস্ব করে দর্শকদের । 

খুবই কৌতহলোদ্দীপক একটি ছাঁব “তীর _- 
পর" আঁকা হয়েছে আগুনেলাজ বর্ণপাতে। ইচ্ছে 
থাকলে এতেও প্রাচ্য নিগন়বাদের' সমস্ত লক্ষণই 
আবিছকার করা সম্ভব। একটা: খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে 
শরসন্ধান করা হচ্ছে গভীর উপত্যকায়? খুবই 


১৯২০ 


পারিচ্কার যে অত উ্চু থেকে কোনো লক্ষ্যবেধই 
হতে পারে না, ধান্দকী নিশ্চয় লড়ছে কায়াহীন 
প্রেতযোনির সঙ্গে । কিন্তু যাঁচয়ে দেখলে ব্যাপারটা 
অনেক সহজ । রোয়োরখ এ'কেছেন পাহাড়ের 
উচু চারণক্ষেত্র থেকে বাড়িতে সংবাদ পাঠাবার 
একটা প্রণালী যা আজো প্রচলিত। প্রয়োজনীয় 
খবর দিয়ে চিঠি বাঁধা হয় তীরে, আর নিপূণ 
হাতে ছাড়লে তা কয়েক 'মানিটের মধ্যে পেশছে 
হাবে স্বগ্রামে। 

এই প্রসঙ্গ নিয়ে অন্য প্রকারভেদের ছবি আছে 
শি্পীর | দুর্গম পার্বত্য খাদ 1দয়ে কিংবদান্তর 
দেশ শম্বলে খবর পাঠাচ্ছে তীরন্দাজ 
রোয়োরখের শিক্ষপে বাস্তবানগ নিসর্গ, 
এঁতিহাসিক ও দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য বার বার 
মিশে থাকে অতিকথাশ্রিত উপাদানের সঙ্গে । এতে 
তাঁর শিল্পের মূল্যায়নে দেখা দেয় আতি বিপরীত 
সক মতামত, তবে শি্পী নিজে কিন্তু কোনো 
আভ্যন্তরীণ স্বাবরোধে পণীড়ত নল।। দনাঁজাপতে 
তিনি বলেছেন: 'লোকে লেখে ষে আমার 
মতাবস্বাস কারো জানা নেই । কী বাজে কথা! বহু 
আগেই আমি আমার জীবনবোধ ব্যক্ত করোছি। তা 
পার্থিব উৎপাতের সমস্ত ঝঞ্ধা সাঁবজয়ে উত্তীর্ণ হয় 
মহান শিল্পের মুল্মবোধ। আমরা যখন প্রেমে, 
সৌন্দর্যে, কর্মে জের দিই তখন জানা থাকে যে 
আমরা আন্তজ্াতক ভাষার একটা সূত্র বলাছি। 
এই যে সঘটা রয়েছে যাদ্ঘরে, আর রঙ্গমণ্চে, 
প্রীতাদন তাকে জীবনের অন্তর্গত হতে হবে। 
সৌন্দর্যের পতাকায় খুলে যাবে সমস্ত 'পাবন্র 
তোরণ সৌন্দর্যের পতাকা নিয়ে আমরা চাল 
আনন্দভরে। সৌন্দর্যে আমরা জয়লদভ করব। 
আত্মরা: সৌন্দর্যের পৃজারণ। সৌন্দর্ষেই আমাদের 
এঁক্য। আর সত্যের পথকে অনুভব করে আমরা 
আসন্নকে স্বাগত করব স্গিতম্দখে । 


রোয়োরখের চিন্ররীতির ওপর অবশ্যই প্রভাব 
ছিল প্রাচ্যের। ভারতের চিন্্কলা নাঁবড়ুভাবে 
জাঁড়ত ভারত নাটোর সঙ্গে যেখানে মুদ্রা আর 
বর্ণের অন্যষঙ্গ খুবই কঠোর, যুগ-ষগের 
প্রথাসিম্কতায় তাতে নাহত হয়েছে এক-একটা 
অর্থব্যঞ্জক তাৎপর্য । রোয়োরখের স্ান্টিতে এটাই 
ভরতের অবদান, এখনো তার অধ্যয়ন হয় নি 
বিশেষ। 
রোয্লোরখের ছবিতে আলো আর বর্ণ শুধু 
অঙচ্ছেদ্যই নয়, তারা ভাব ও আবেগেরও বাহক। 
কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে রোয়েটরখ 
প্রাচ্যের, বিশেষত ভারতের শিল্প এ্রীতহ্যকে 
পরোপ্যার শিরোধার্য করোছিলেন। এটা কেবল 
তাঁর সৃষ্টিকর্মকে সম্দ্ধ করেছে যেমন আগে 
করোছিল বাইজানটাইন, প্রাচীন রূশী চিতকলা 
অথবা পশ্চিমী শল্পাচার্যদের কিছু কিছ 
আবিদ্কার। সমস্ত প্রভাব ও খণ গ্রহণেই তান 
সাতিশয় সার্থকতায় বিকশিত করে তুলতেন 
তাঁর মৌলিক বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব 
চিন্রশৈলী, নিজস্ব স্টাইল। 

চালাতে না চালাতেই রোয়েরিখ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
যাবার আমন্মণ পেলেন। ভূমক্ষয়ে বিস্তর ক্ষতি 
হয়োছল মানি কৃষির। এদিকে 'উরস্বতনী” 
ইনাস্টিটিউট থেকে যে উত্দিসংগ্রহ পেশছেছিল 
আমোরকার গবেষণা প্রতিষ্ঠানাদিতে তার ভেতর 
ছিল মধ্য এশিয়ায় সংগৃহীত খরা সইবার মতো 
নানা জাতের গাছপালা । তাতে আকৃষ্ট হয় মার্কন 


হানানিবারক গাছ গাছড়ার বাঁজ সংগ্রহের জন্য 
আঁভযান সংগঠনের প্রস্তাব এল রোয়োরখের কাছে। 
নিকোলাই রোয়োরখ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে 
১৯৩৪ সালে আমোরকার যান্রা করেন আঁভষান 


সংকাস্ত প্রশ্য্দি আলোচনার জন্য। সাধারণ 
আর্থক ও টেকনিকাল ব্যাপারগুলো ছাড়াও পথ 
নির্বাচন রোয়োৌরখের কাছে ছিল একটা 
মুশাকলের প্রশন। ১৯২৫--১৯২৮ সালে ভ্রমণের 
আভিজ্ঞতায় তাঁর এ আশত্কার হেতু ছিল যে 
খোটান অথবা লাসা হয়ে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি 
পেশীছবার পর্থ তাঁর ক্ষেত্রে বন্ধ। 

রোয়োরখ দেখলেন, শুনলেন। সাংস্কৃতিক 
সংগঠনগ্যালর সাফল্য, চুক্তির অগ্রগাতি খ্াশ 
করেছিল তাঁকে। কিন্তু পশ্চিমী জীবনের সাধারণ 
ধাবনে তিনি।বিমর্ষ বোধ করোছিলেন। অর্থনোতিক 
সংকট থেকে যে মন্দা চলাঁছল তাতে জ্ঞানপ্রচারণী 
কাজও রেহাই পায় নি। সক্ষোভে শল্পন লেখেন : 
ডঃ ব্রাইটন আমায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে 
১৯৩০ সালে আমোরকায় ,আমি তাঁকে 
বলোঁছিলায : 'বর্ধরদের কাছ থেকে সাবধান'। 
তারপর সংস্কাঁতির ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে বহ্‌; বর্বর ॥ 
ফিনান্দের চাপে অনুষ্ঠিত হয়েছে অপ্রাতকার্য 
অনেক দ:জ্কর্ম.. জক্জার কথা, লঙ্জার কথা। 
শিকাগোতে নগরের শিক্ষকদের বেতন দেবার জন্য 
নাক কিছুই নেই। 'নউ-ইয়র্কে গির্জা বাক্র 
হয়েছে নিলামে । ক্যানসাস সিটিতে দরাদার করে 
বাকয়েছে কাপিটোল। কত 'মিউজিয়ম আর 
স্কুলই না বন্ধ! বিজ্ঞান ও শিল্পের কত কমাঁই 
না বাহচ্ষৃত! তাহলেও ঘোড়দৌড় দেখতে 
এসোঁছিল পাঁচ লক্ষ লোক! লজ্জার কথা, লক্জার 
কথা? 

িউ-ইয়র্কে রোয়োরখ মিউাজয়মও চলাছল 
গুরুতর বৈষয়িক টানাটানির মধ্যে। সংকটের 
প্রভাব পড়েছিল তার আয়ে, এতে ভবন নির্মাণের 
খণ পাঁরশোধ আটকে যাচ্ছিল। আদালতের শরণ 
নিয়ে সেটা মূলতাঁব রাখা শিয়েছিল কয়েক বছর। 


মনে হলাসংকট বুঝি কাটল । কিস্তু দুশ্চিন্তা ঘটাল 
লুই হর্শের আচরণ। ইনি দেখতেন আর্থিক 


সংস্থাটির ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখান এবং যেসব 
আর্ক সমস্যা বিজ্ঞান ও শজ্পের লোকেরা 
সাধারণত এড়াতে পারলে বাঁচেন, তাতে হীন প্রথম 
দিকে কম সাহায্য করেন নি। কয়েক বছরের 
মধ্যে মিউজিয়মের সমস্ত অর্থনৌতিক দিকটা 
কুক্ষিগত করেন হর্শ। নিউ-ইয়র্কের কারবারী 
মহলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর, অট্টালিকা 
নির্মাণের তদারাক আপনা থেকেই এসে পড়ে 
তাঁর কর্তৃত্বেঃ 

পাঁচটা তলা যোগ করেন তাতে । কিন্তু বাঁড়র আয় 
তাতে বাড়ে দন, শদধ্ু বেড়েছিল ব্যাঞ্কের কাছে 
দেনা। সেই কারণে হর্শ ও তাঁর পক্ষের কিছু 
লোক ক্যাটের ভাড়া বাড়ানো, বার সমেত একাঁট 
রেস্তোরাঁ খোলা এবং সাংস্কাতিক ও জ্ঞানপ্রচারণণ 
প্রাতষ্ঠানের জন্য জায়গা কম্যবার দ্ধান্ত নেন। 
তঈর বিরোধিতা করে। দেখা দিল চূড়াস্ত রকমের 
উত্তেজিত পারাস্থিতি। 

রোয়েরিখ নিউ-ইয়র্ক এলে হর্শ তাঁর বাবসায়িক 
পাঁরকজ্পনা থেকে যেন-বা বিরতই হলেন। শুধু 
তাই নয়, রোয়ৌরখের আসন্ন আভিযাল্রায় সক্রিয় 
অংশও নিলেন তিনি। মাকিনি হুক্তরাম্ট্ের কষ 
মন্ত্রী, ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম 
উদ্যোক্তা জি. ওয়ালামের সঙ্গে ভালো পারিচয় 
ছিল হর্শের। তাঁর কাছ থেকেই আভষারার বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনার জন্য আমোরকায় আসার 
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আমন্মণ পেয়েছিলেন রোয়েরিখ। আঁভযারার 
সমস্ত প্রশ্নই মীমাংসিত হয় কার্যকরীভাবে। 
তদুপরি ওয়ালাস এবং হর্শ সংস্কৃতি রক্ষার 
চুক্তিকে প্রণোদিত করারও প্রতিশ্র্মাত দিলেন। 
এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেত ষে হর্শ পারচালক 
পারিষদের আস্থা ফাঁরয়ে এনে আগের মতোই 
আর্থিক ব্যাপারগুলো চালাতে চাইছেন।। তবে 
তেমন সহজ ছিল না হর্শকে সরান্যে। অট্টালিকা 
নির্মাণে তানি শেয়ার বাজারের কিছ কারবারাঁকে 
ভেড়ান এবং তাদের সঙ্গে একত্রে হাত করেন বেশ 
মোটা রকমের শেয়ার, যাতে গ্রত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে 
ভোট দেবার আধিকার থাকে তাঁদের । 

যাচ্ছিল আতি দ্রুত। সকাল সকাল উঠে অক্রাস্ত 
খাটার অভ্যাস তাঁর যায় নি। িউ-ইয়র্কে 
রোয়োরখ িউাঁজয়মের সহসভাপাঁত জ. ফস্‌দিক 
শিল্পী সম্পর্কে বলেছেন : 

প্র আমোরকা আসার 'দিনটা থেকে তাঁর কাছে 
আগত বহ7 লোকের সংস্পর্শে এসোছি আম, 
তাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপের সময়েও উপাস্থিত 
থেকেছি প্রায়ই। স্ধ্পবাক্‌ হলেও নিকোলাই 
রোয়েরখ ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের 
সমস্যাদ অন্তরের সঙ্গে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা 
করতেন, অথচ আপোসে যেতেন না কখনো । 
সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি আর টেলিফোন আসত 
আঁবিরাম। আমার সঙ্গে তান অনেক খেটেছেন, 
িখতেন, শ্র্যাতালখন্‌ দিতেন, আলোচনা করতেন 
ব্যাপার নিয়ে। এমনাকি স্প্টতই যাঁরা তাঁর 
শন্দু, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেও আপাত্ত করতেন 
না। তাঁদের কথা শ্মনতেন: ধশরস্থির 'চত্তে, 
শ্মভেচ্ছার সঙ্গে, নিজের পরামর্শ দিতেন, তারপর 
সখেদে বলতেন, যতই কাঁর পরামর্শ তো ওরা 
নেবে না, যাবে নিজেদের বাঁকা পথে, চোট খেয়ে 


কপাল ফোলাবে। আশ্চর্য মৃদ্দ কি্ভু অব্যর্থ 
পারহাস করতে পারতেন 'তাঁন। অল্প কয়েকটা 
কথায় সহকমর্শদের গ্রাঁফলাত দেখিয়ে দিতেন 
এবং এমনভাবে যে তারাই হেসে উঠত সর্বাগ্রে 
রোয়োরখের সঙ্গে কাজ করা ছিল সহজ এবং 
আনন্দের বন্মপার, সময় কেটে যেত অলক্ষ্যে, যাঁদও 
দিতেন, এতই কাজ সারতেন তার ভেতর ।” 
মারিনি যুক্তরাষ্ট্রে রোয়েরিখ থাকেন নি বেশি 
দিন। ১৯৩৪ সালের ২১ এীপ্রল বন্ধযবান্ধবদের 
“দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকান কী 
আমরা দেখি প্রথম পৃষ্ঠায়? দেখ য্দ্, অপরাধ, 
ধবংস, বিদ্বেষের খবর নিয়ে বিরাট বিরাট 
শরোনাম। তার মানে, কি এই নয় যে খুনজখম, 
ভাঙচুর, বীঁভংসতার সংবাদেই আধুনিক সমাজের 
আশ্রহ! এরুপ অবস্থায় শুধ; লোকে নয়, উঠতি 
পুরুষরাও ছোতটা থেকেই এই শিক্ষায় মানুষ 
হাচ্ছে ষে যন্ধ, মানববিদ্বেষ, হত্যা, বিষপ্রদান এবং 
যাকিছু তাদের যেন সামাজিক গুরুত্ব নেই।' 
১৯৩৪ সালের মে মাসে নিকোলাই রোয়েরিথ 
নতুন আভিযারার নেতৃত্ব নিয়ে উপাস্থিত হলেন 
জাপানে । তাতে ছিলেন ইউরি রোয়েরিখ এবং 
ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু উীন্ডিব্বিদ। তাঁদের 
বিশ্লেষণ এবং যেসব জাত মরুর বিস্তার ঠেকাতে 
পারে তাদের সংগ্রহ। 

রোয়োরথ লিখেছেন: 'এ কাজটা গুরুত্ব ও 
উদ্যোগ সহকারে হাতে নেবার সময় হয়েছে। বন 
এবং সাধারণভাবে ডীন্তিদ জগতের প্রতি মানুষের 
অন্ধ্র ও হহংস্র আচরণের ফলে মরুভূমি বেড়ে 
উঠেছে একটা অশুভ আয়তনে। দেখে অন্ভুত 


লাগে যে তরুহীনত্য ক্রমেই ঘুচিয়ে দিচ্ছে 
পাথবীর রক্ষণী ও হিতকর উপারভাগ ৮ 
আঁভষান্রার কাজের প্রথম ক্ষেত্র নার্দিষ্ট হয় 
মাঞ্চুরিয়ার উত্তরাংশ। মাকিন: ফ্ক্তরাচ্ট্ের কৃষি 
বিভাগ থেকে তদবিরের দৌলতে প্রয়োজনীয় 
দাঁললপত পাওয়া গেল টোঁকওতে। অভিযান্নার 
সঙ্গে রোয়োরখ মাণ্চ্ুরিয়ায় এসে এগৃতে থাকলেন 
উত্তর-পশ্চিম দিকে। 

প্রায় দালাই-নর হদ পর্যন্ত এল অভিযাত্রা 
বার্গার স্তেপভুমি, খিনগান ারিশিরার পাশ্চম 
সহনশীল কয়েক জাতের গদজ্ম এবং পশুখাদ্যের 
উপযোগী দানাশসোর দূর্মর ভীন্তদ। ওষধি 
গাছগাছুড়া সংগ্রহ নিয়েও কাজ চলে এবং প্রাচীন 
গাণ্চুর মঠে পাওয়া গেল তিব্বতী ওষুধের এক 
আতি দুলভ পধাথ। সেটি নকল করে নেওয়া 
সম্ভব হয়েছিল। 

সোভিয়েত সীমান্তের কাছাকাছি এসে পড়ল 
আভিযারূ ৷ রোয়োরখের প্রাতিটি পদক্ষেপের ওপর 
কড়া নজর রেখেছিল জাপানী কর্তৃপক্ষ, প্রদত্ত 
গাঁতাঁবধির্‌ স্বাধীনতা সতকুচিত করে, প্রয়োজনীয় 
মালপন্বের স্বান্ভাবক সরবরাহে বাধা দেয় 
ক্রমবর্ধমান অসবিধার কারণ বোঝার জন্য 
১৯৩৪ সালের জুলাইয়ে রোয়ৌরখকে যেতে হল 
হারাঁবনে। 

হারবিনে প্রায় পাঁচ মাস থেকেও রোয়োরখ্‌ কিছু 
করে উঠতে পারলেন ন্ম। চীন্মা ভূখস্ডে আভিষান্না 
নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে মার্কন য্যক্তরাষ্ট্েরে কৃষি 
িভগ্গের সঙ্গে কথা কয়ে দনতে হল তাঁকে । এই 
করে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে রোয়োরথ এলেন 
অণ্চলগদালতে আরো দীর্ঘকালীন "দ্বিতীয় যাত্রার 
জন্য প্রস্থাত শুরু হল। 


একরাশ মিথ্যা আভযোগ খাড়া করা হয়, আর 
তাদের সমর্থন করে স্থানীয় জাপানন পন্িকা 
হারাবন টাইমস'। জাপানের পররস্্র মন্ত্রকের 
কাছে মাণ্চুরিয়া ফেরার অন্মমাতি চাইলেন 
শিজ্পী॥ মল্দক সৌজন্য সহকারে জানাল: 
'যাকিছ, ঘটেছে তা সবই পন্রিকার কর্মী এবং 
গ্রপটার পাঁরপূর্ণ অজ্ঞতা ও অনুপলান্ধর ফল। 
এরুপ রিপোর্ট আমাদের কাছে থাকায় আপনাকে 
এই আশ্বাস দিতে পেরে আমরা সখী যে এধরনের 
ঘটনার পুনরাবৃত্ত আর হবে না। 

এটা নেহাং একটা মামূলী কুটনোতক স্তোকের 
মতো বা প্রমাণিত হয় যখন দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ 
থেকে “পবিল্র প্রহরা” বইটি প্রকাশ করতে যান। 
বইটি যখন ছাপা হয়ে গেছে, জাপানী সেন্সর 
তখন আটক করে তার সমস্ত কপি। পরে ১৯৩৬ 
সালে ভারত থেকে রোয়োরখ ইউরোপে লিখে 
পাঠান যে হারাবন থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে 
বইটি মাণ্)রিয়ায় নাষদ্ধ পস্তকের তালিকাভূক্ত 
ছয় মাস না যেতেই রোয়োরখ জানতে পেলেন যে 
একটি প্যস্তকব্যবসায়ী ফার্ম কাঁপগ্মলির একাংশ 


১২৪ 


কায়দা করে প্যারসে পাঠিয়ে দিতে পেরেছে, 
সেখানে জা বক হচ্ছে। 

১৯৩৪ সালের নভেম্বরে হারাবন ছাড়েন 
হতে পারে নি। সেই থেকে রোয়োরিখ সম্পর্কে যত 
কিছু আভসাদ্ধপরায়ণ কর্পনা ও মিথ্যা লেখা 
প্রকাশিত হয়েছে তার অব্যর্থ সূত্র এসেছে 
হারবিনের দেশাস্তরীদের কাছ থেকে। তাদের 
কলমবাজেরা বিশেষ কেরদানি দেখিয়েছে 
রোয়েরিখের গুপ্ত ভ্রাতৃসজ্ঘ' তার স্বধর্ম ত্যাগ” 
ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ নিয়ে হল্লা তুলে ইয়েলেনা 
ইভানেদভনা রোয়োরখের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
করা হয় ষে তিন আদয়ারের অধ্যাজ্জবাদশ কেন্দ্র 
পারচাঁলকা, তাঁর উদ্দেশ্য 'সত্যকার খিওল্ট ধর্ম 
উচ্ছেদ করা, অথচ সত্যি বলতে কি ইয়েলেনা 
ইভানেভনা আদিয়ারে যান নি পথান্ত। 
রোয়োরখের দেশাত্মবোধ এবং তাঁর সোভিয়েত 
অন্যরাগণী মলোবৃত্তির প্রাত খুবই শন্দুত্য পোষণ 
করে রূশ দেশাস্তরীদের পান্ডারা। রোয়োরখের 
নামের সঙ্গে জাঁড়ত বহু? সমাতি সোভিয়েত 
ইউনিয়ন প্রসঙ্গে মৈত্রীর অবস্থান নেয্স এবং 
ক্রিয়াকলাপের প্রাতি সহানুভূতিশীল স্বয়ং 
নিকোলাই রোয়েরিখ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকম্ঁদের 
সতক করে বলেন যে গোষ্ঠীগুলির পক্ষ থেকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাত ইতিবাচক মনোভাব 


সংশৌধনাতীত সোভিয়েতাবরোধিতা ব্য 
ফ্যাঁসজমের প্রাত দরদের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলে 
রোয়োরখ এমনাকি তাঁর বহ7্‌ বছরের সহকমর্শর 
সঙ্গেও মেলামেশা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। 


গলায় রোয়োরখ এমনই কাঁটা হয়ে ঠেকেছিজেন 
যে শিল্পীর মৃত্যুর পরেও তারা ক্ষমা করতে 
পারে নি স্বদেশের প্রাতি তাঁর বিশ্বস্ততা, দোভিয়েত 
ভবিষ্দ্বাপীর দুরদৃষ্টি। ১৯৫৬ সালে প্যারিস 
সোভিয়েত-বিরোধী শ্বেত দেশান্তরণ পত্রিকায় ছাপা 
হয় সেগেইি মাকোভ্স্কির প্রবন্ধ: “কে ছিলেন 
রোয়োরখ?' এবং 'রোয়োরিখ সম্পর্কে আরো 
কিছ?। সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবন্ধগ্জীল 
প্রকাশের সময়টা। বহন কাল রোয়েরিখ সম্পর্কে 
নীরব থাকার পর স. মাকোভ্‌স্কি আচমকা তাঁর 
মরণোত্তর প্রদর্শনীর ঠিক কিছ আগে। এটা যে 
আকাম্মক কিছ নয় তা বোঝা যায় প্রবন্ধলেখক 
যে পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন তা. থেকে। এসবই 


রোয়োরখ সেখানে ভোরতে _ লেখকবুন্দ) 
সবাকছ; সভ্যতা থেকে অনেক দূরে সপরিবারে 
খাওয়য শবাঁজ-চাষী জমিদ্রের মতো, কাজে 
লাগান সেখানকার লোকেদের যারা এখনো পড়ে 
আছে আধা-ভূমিদাস অধানতায়' 

ইউানিয়নের পথে তখন: মাকোভৃদ্কি কৃত এ 
'আবিম্কার' হারাঁবনের মাঁহলাদের শপথ করা 
নদীর জলের ওপর 'দিয়ে রোয়োরখকে হেটে 
যেতে দেখেছেন। সেটা আরো এইজন্য যে লেখক 
স্বয়ং পাচ্ছে অবোধ্য থেকে যান (এবং এ ধরনের 
স্তপাকীতি নির্লজ্জ মিথ্যার কারণটা বোঝা সত্যই 
তত সহজ নয়) এমনতরোো আশংকায় তাড়াতাড়ি 


হল ডাইনে বাঁয়ে রোয়েরিখের হীরক বিতরণ, 
কোটিপাঁতিদের পক্ষ থেকে কজ্পনাতত টাকায় 
রোয়োরখের ছা ত্রন্ন, এবং তাঁকে নিয়ে প.স্তক 
পুধ্যলোভীদের হামাগাঁড় নিয়ে শ্বেত দেশাস্তরণ 
সেই শম্তা আযাট়ে গজ্প ৷ এইসব 'রত্ররাঁজর' সঙ্গে 
মাকোভ্‌দ্কি নিজের পক্ষ থেকে৷ এই তথ্য যোগ্য 
দিয়েছেন ষে নিকোলাই রোয়োরথ 'লাতভা"য় 
ভাইন' আর 'বড়েরূশী বোৌনিয়ার' বংশধর, “ভাস 
ভাষা জানেন না, প্রেততত্ব দিয়ে মেভে উঠে বৃদ্ধি 
বিবেচনা হারিয়েছেন 

এই অপার গাঁজাখ্যার ছাড়াও লেখক এক 
বিদ্বেপরায়ণ িথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, যা: 
যে মারকনি ক্ষোড়পাতদের তান বোকা 
ভরাডুবি” হয়েছে রোকনোরখের। প্রবন্ধে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ না রেখে দাব করা হয় যে 
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শল্পীমনস্বী ও আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা 
রোয়েরিখ ডুবে গেলেন কেন?” জবাবটা তাঁর 
তোরই ছিল: ণতব্বতের পথে রোয়োরখ যখন 
মস্কোয় আসেন, বিপদটা ঘাড়ে এসে পড়ে তার 
কিছ; পরেই। সম্ভবত কারণট্য এখানেই... এবং 
এই “অনুমানের, অব্বাঁহত পরেই মাকোভাস্ক 
আশ্বাস দিয়েছেন মস্কো সফর মারফত রোয়োরখ 
যে সন্দেহের উদ্রেক করোছিলেন তা 'অসঙ্গত' । 

£কন্তু ফেরা যাক রোয়োরখের থেমে যাওয়া 
আঁভযান্রায়। াঁকঙে তকে পুনঃসাজ্জত করে 
রোয়োরথ ১৯৩৫ সালের মার্চে কালগান হয়ে 
রওনা দিলেন গোবি' মর,ভূ্মর সীমান্তের দিকে। 
গোবর প্রত্যন্ত অণ্চলগৃিল দেখা গেল জলাভাব 
সহনশনল উীস্িদ সংগ্রহের পক্ষে চমংকার জায়গা ৷ 
আভিযান্না কাজ চালাল কখন্যে িনগান 
পাহাড়তাঁলতে, কখন্যে মরুভূমির গভীরে বহু 
দুর চলে শগয়ে। কয়েক মাস ধরে পরণীক্ষত হয় 
ভূমক্ষয় রোধের সংগ্রামে মূল্যবান তিন শতাঁধক 


জাত, সংগৃহীত হয় বহ- উষাঁধ গ্াছগ্গাছড়া, 
বীঁজের প্রায় ২,০০০ পার্শেল পাঠানো হয় 


করেন। 
পদনালাপির পাতা'র জন্য লেখেন দু'শ বাইশাঁট 
স্কেচা তার অনেকগৃলিতে আছে অভিযান্রার 
বর্ণনা, কয়েকটিতে দার্শানক ও বৈজ্ঞানিক প্র“নও 
আলোচিত হয়েছে। 

১% এ্রীপ্রল গোঁক মরুর বাঁলর মাঝখানে 
আঁভযান্রী ?শাঁবরের ওপর উড়ল "শান্তর নশান'। 
এই সময়ে নিয়মিত সম্মেলনের পর মার্কন 
প্রোসডেন্ট এবং দাক্ষণ আমোরকার রাষ্ট্রপাতিরা 
সই দেন রোয়োরিখ চুক্তিতে। রেডিওতে রূজভের্ট 
বলেন: 

শবশ্বের সমস্ত দেশ কর্তৃক এই চুক্তি স্বাক্ষরের 
জন্য পেশ করে আমরা চেষ্টা করছি যাতে তার 
অতি জর্দরী নীতি। দলিলের ভাষ্যাংশের চেয়েও 
তার তাৎপর্য গভীর 

আর নিকোলাই রোয়েরিখ চুক্তি স্বাক্ষরের 
দিনটা উপলক্ষে পর্যটন বৃত্তান্তে লিখলেন : 
'বারম্বার এই উক্তিতে ক্লান্ত হব না যে রাম্দরীয় 
স্বীকৃতি ছাড়াও প্রয়োজন জনসমাজের সক্রিয় 
অংশগ্রহণ । সাংস্কৃতিক মূল্য ছোটো থেকে বড়ো 
স্মস্ত জীবনকেই সুশোভিত ও সম্ন্ত করে? 
তাই তার জন্য সক্রিয় প্রবন্ধ নিতে হবে সবাইকেই । 
সাংহাইয়ে' এলেন৷ ১৯৩৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। 
এলেন খ্দবই উদ্দিশ্নীচত্তে কেননা গ্রীসের 
শেষাশোষি নিউ-ইয়কর্ছু মিউজিয়মের সঙ্গে সংযোগ 
ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর এমন কথা শিজ্পীর 
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কানে এসেছিল যে তাঁর সহায়তায় প্রাতাক্ঠিত 
সমস্ত সংগঠন থেকে তাঁর ঘানষ্ঠ সহকমর্রা 
বিতাড়ত হয়েছেন। সাংহাইয়ে সমার্থত হল 
খবরটা । তাড়াতাড়ি করে ইউর ও 'নকোলাই 
রোয়োরখ রওনা [দিলেন ভারতে। 

আঁচরেই কুলুতে পেশছলেন তাঁরা। নিউ- 
ইয়কেরি ঘটনাবাঁলর বিশদ বিবরণ সেখানে, তাঁরা 
পেলেন। জানা গেল, হর্শ "যান অমন সাগ্রহে 
িউাঁজয়মের আর্থক দিকটা চালাবার দায়িত 
সঙ্গে সংঘাতের পর তিনি কুঝোছলেন যে আঁতি 
উদ্ু পদের সহযোগী ছাড়া কিছুই "তানি করে 
উঠতে পারবেন না। গগনচুম্বী সৌধাঁট এবং 
£মউজিয়মের সমস্ত মুল্যবান সামগ্রী পুরোপ্দার 
'আত্মসাৎ করার মতলব ফো'দেঁছিলেন 'তানি। 
একটু গা ঢাকা দিয়ে রইলেন সুযোগের অপেক্ষায় । 
রোয়েরিখের অভিযাাকে তান গণ্য করলেন 
তেমন সুযোগ বলে। তাই এ অভিযাতা সংগঠনে 
মার্কিন কারবারীটি অতটা উদ্যেশশী ও তৎপর 
হয়ে উঠেছিলেন। 

আঁভিযান্রা উত্তর চীনের সুদুর মরু অণ্ুলে সরে 
যেতেই অট্রালকাটি হাত করার একটা সহৃচীন্তত 
পারিকজ্পনা কাজে লাগাতে শুরু করলেন হর্শ। 
আঁচরেই জোটালেন এই অসাধ শকন্তু খুবই 
বাণিজ্যিক দূক্কর্মটার সহায়ক তান আর কেউ 
নন, স্বয়ং মাঁক্নি কাষি বিভাগের মন্ত্রী জি. 
ওয়ালাস। 

ইয়কর্ছ সহকমরদের কাছ থেকে 'বাচ্ছিন্ন করার 
ব্যবস্থা নিয়ে। সে উদ্দেশ্যে আভিযান্্রার অবাস্থীতি 
বিষয়ে আত গোলমেলে সব খবর দেওয়া হতে 
থাকল কাঁষি বিভাগ মারফত আর সবচেয়ে গহন 
পথ দিয়ে আভিষার্া নিয়ে যাবার নরেশ গেল 
নিকোলাই রোয়েরিখের কাছে। 


মউজিরমের কাজকর্ম থেকে রোয়েরিখকে 
সাময়িকভাবে সরিয়ে দেবার পর 'শীষস্থানীয় 
চৃক্তবদ্ধ পক্ষেরা' তাঁদের মতলব হাসল করতে 
নামলেন। ব্যাপারটা ঘটল বদ্যদ্‌্গাতিতে কেননা 
আগেই সক ঠিক করে রেখোঁছলেন হর্শ। 
গ্গনচুম্বী অট্রালিকাটার নিয়ন্মক শেয়ার ছিল 
সাত জন: ন. ক. রোয়েরিখ, ইয়ে, ই. রোয়োরখ, 
জ. গ. িখুটমান, ম. ম. িখুউমান, ফ. র গ্রান্ট, 
ল. হর্শ এবং ন. হর্শের মধ্যে বশ্টিত। রোয়োরথ 
দম্পাঁতি আর্থক ব্যাপার চালাবার পূর্ণ আঁধকার 
দিয়ে রেখোঁছলেন পাঁরচালকমণ্ডলণীকে। ১৯৯৩৫ 
সালের ফেব্রুয়ারতে প্রতারণা করে হর্শ 
রোয়েরিখ দম্পাতি, লিখ্টমান দম্পতি এবং গ্রাপ্টের 
শেয়র িখিয়ে নেন নিজের ন্বীর নামে? 
প্রাতিষ্ঠাতারা সেটা অনুমান করতে পারেন নি 
কেননা আগে থেকেই তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল যে 
িউজিয়ম বিনা ক্ষতিপূরণে তুলে দেওয়া হবে 
রাষ্ট্রের হাতে, আর সে ব্যবস্থা করার ভার ছিল 
হর্শের ওপর। ধরে নেওয়া হয় যে সেই ব্যবস্থাই 
তিনি করছেন। 

৯৯৩৩ সালের গ্রীছ্মে হর্শ এবং তাঁর 
স্বত্ববলে কোনোরকম জানান না দিয়ে 
মিউজিয়মের পারচালক পাঁরষদ থেকে অপসারত 
করেন নিকোলাই রোয়োরখ এবং আর চারজন 
প্রতিষ্টাতকে। এক রাতের মধ্যেই হর্শ মিউজিয়ম 
থেকে রোয়োরখের সমস্ত ছাঁব (সংখ্যায় 
সহন্ত্রাধিক) পাচার করে নতুন তালা লাগাবার 
জানতে পারেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকে দেবার 
সিদ্ধান্ত সমেত সমস্ত দলিলপন্নও নিশ্চিহ্ন করা 
হয়েছিল৷ 

হর্শ এবং তাঁর সহদ:্কমাঁদের ভয় ছিল না 
কোনো। “স্বাধীন উদ্যোগের” আইনের দিক থেকে 
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শিতার্থে খুঁজে বার করা হল আইনের কা একটা 
ধারা, যাতে আঁভযান্রার জন্য রোয়োরখ যে টাকা 
পেয়েছিলেন তাতে প্রকাণ্ড একটা রাষ্ট্রীয় শুক 
চাপতে পারে। সেটা শোধ করেই "তান নিয়ে 
দেখা দিতে পারেন মাঁক্কন যুক্তরাম্ট্রে, আর শোধ 
না করলে গ্রেপ্তার হবেন এমন হঃশয়ার পেলেন 
রোয়েরিখ। 

পাঁরচালকদের অপসারণ করায় হর্শের বিরুদ্ধে 
আঁবলম্বে মামলা হয় ?নউ-ইয়কে কিন্তু ফল মেলে 
দন কিছ। 

কুলুতে নিউ-ইয়রেরে ব্যাপারটায় বিশদ 
আলোকপাত করে এবং কী করণীয় তার 
পরামর্শ দিয়ে বিস্তর চিঠি এসে পড়োছল 
রোয়োরখের জন্য । 'দনালাঁপতে তান 'লখলেন:: 
'মাঁকনি পকুয়াকলাপ' সম্পর্কে বড়ো বোশি 
লেখা হচ্ছে না কি? কিস্তু নানা চিঠি এসেছে, 
ইচ্ছে হচ্ছে বিরলতম এক ডাকাতির মূল কথাটা 
সংক্ষেপে বলতে । মিউজিয়ম নিয়ে আত সংক্ষয 
এক জালিয়াত ফাঁদে হর্শ। সরকারকে সে ভুল 
বোঝায় এবং অভিযানার টাকার ওপর কী একটা 
ট্যাক্স নিয়ে মামলা ঠোকে যাঁদও সবাই জানে যে 
আঁভযাল্রার টাকায় ট্যাক্স বসে না। মনে মনে হর্শ 
ভালোই জানে যে মিথ্যে বলছে, জোচ্চার করছে, 
কিন্তু সে এক খাঁটি মার্কন দুবৃন্ত। ভালোই সে 
জানে যে কর্মকর্তাদের পুরো একটা গোল্ঠীকে 
গ্যাঙ্গস্টারবৃত্তর নীতিমালারই জয়। মন্দের 
মধ্যে এমন সব লোক পাওয়া ঘায় যারা রহস্যময় 


বিচারকদের, অন্যাষ্য রায় দেবার দাবি করে। 
ন্যায়াবগাহ্ত বিচারকদের কথা বলে আর ক" 
হবে! কিন্তু বিশেষ মজার ব্যাপার এই যে লোকে 
চমৎকার জানে যে হর্শ জোচ্চোর, বোঝে তার 
সমস্ত কারসাজি আর ধাঁড়বাজি, অথচ চুপ করে 
থাকে... কা দাঁড়াচ্ছে একদল দুমুখো, দ্বিতীয় 
দল মূখ বুজে থাকে, তৃতীয়রা আপোস খোঁজে! 
যেন সম আর কু আপোসে দন কাটাতে পারে? 
নিকোলাই রোয়োরথ মাঁক্ন য্ক্তরাষ্ট্রে যান 
নি। িউ-ইয়কেরে ঘটনায় কিছ সহকমার 


পাতায় খোজা নাঁসরাদ্দন সম্পর্কে বহুল 
প্রচারিত একটি গল্প উদ্ধৃত করেছেন: খোজার 
গাধাঁটি খন চুর বায়, পড়শীরা তাকে খুব 
ভর্তসনা উপদেশ দান করে। কেউ বললে আরো 
মজবুত চাবি লাগয়ে ঝাড় দ্বিরে উদ্চু পাঁচিল 
তোলা দরকার। কেউ বললে গৃহকর্তা বড়ো 
নিশ্চিন্তে ঘুমায়। এসব শুনে টুনে খোজা 
িতৈফীদের বললে: 'আপন্রা ঠিক কথাই 
আপনাদের কথায় কোনো লাভ আর হবে না। তা 
থেকে শুধু দাঁড়াচ্ছে এই যে সব দোষ আমার, 
চোরের কোনো দোষ নেই। 


৯) “ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে হত.” 


১৯২৬ সালে রোয়োরখকে হঠাৎ মচ্কোয় দেখে 
তাঁর পাঁরচতদের কেউ কেউ জিজ্ঞসা 
করেছিলেন 


জন্য। প্রথম দৃষ্টিতে যা মনে হয়, ব্যাপারটা ছিল 
তার চেয়ে অনেক জটিল । বিদেশে তাঁর সাংস্কৃতিক 
কাজ গদটিয়ে আনতে, সাংস্কাতিক মূল্য রক্ষার 


পনকোলাই কমস্তান্তিন্যোভিচ, আপানি কি তাহলে 
বরাবরের মতো দেশে চলে আসা স্থির করলেন 2” 
শিল্পী জবাব 1দয়েছিলেন.; 

শক্ত আমি তো বিদেশে বাসা পাতি নি। 
আমি ঘুরে বৌরয়েছি, নতুন ভ্রমণও ঠিক করছি, 
কিন্তু রাশিয়া থেকে একেবারে চলে যাওয়রর কথা 
আদৌ আমার মাথায় আসে নি, 


চুক্তির যে কথাটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা ছেড়ে 
দিতে তিনি চান নি। 'উরস্বতী' ইনস্টিটিউটের 
মাধ্যমে যেসব বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র স্থাঁপত 
হয়োছল তা ছিন্ন করারও ইচ্ছে ছিল না তাঁর! 
অন্যাদকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফরবেন ঠিক 
করেছেন একথা খোলাখুলি ঘোষণা করলেই 
বিদেশে তাঁর সমস্ত ক্রিয়কলাপের ওপর আঘাত 


রোয়োরখ নিজে যে হিসেব করেছেন তাতে তাঁর 
জীবনটা এইরকম: বেয়াল্পশ বছর __ রাশিয়া : 
সতের -- ভারত; ফিনল্যান্ড _ দু'বছর; 
আমেরিকা _ তিন; চীন _ দুই; তিব্বত -- 
দেড়; মঙ্গেলয়া _ এক; ফ্রান্স -- এক; 
ইংলন্ড _ সোয়া বছর; সুইডেন _- ছ' মাস; 
সুইজারল্যান্ড __ ছ' মাস; ইতালি -- তিন মাস। 
তাছাড়া তান গেছেন জার্মান, হল্যাপ্ড. 
বেলাজয়ম, মিশর, জব্তি, জাপান, হংকং, 
সংহল, জাভা, বালি, ফালপাইন। 

তবে ১৯৩৪--১৯৩৫ সালের আভযাত্রার পর 
রোয়েরিখ ভারত আর ছাড়েন, নি) ক্ুমাগত 
আঁভযাত্রায় ক্লান্ত হয়েছিলেন বলে নয়, কারণ 
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নার মতো লোকের অভাব হত না। 
দাঁললপন্র সত্বর তোর হবে এমন ভরসাও ছিল 
না রোয়েরিখের । উপানবেশিক ভারতে সোভিয়েত 
কুউনৈোতিক প্রাতানাঁধ ছিল না তখন, আর লপ্ডন 
মারফত কিছ করার তো কথাই 
ওঠে না। 

খাস ভারতে নিকোলাই রোয়োরথের ছিল 
বিপুল জনাপ্রয়তা। সেখানকার প্রাচীন সংস্কৃতি 
ও সাম্প্রাতক জীবন অনুশীলন করে [শক্পী 
ভারতের এতিহাগত বিশ্ববীদ্ষা এতটা আত্মস্থ 
করেছিলেন যে তিনি যেমন কুলু উপত্যকার 
সাধারণ লোকেদের কাছে তেমান দেশের প্রমূখ 
ব্যক্তিদের কাছেও হয়ে উঠোছলেন তাদের আপন 
জনা। 


ভারতের 'বাভন্ন শহরে অনুষ্ঠিত তাঁর 
প্রদর্শনীতে লোক হত প্রচুর, বহু; মিউজিয়মে 
তাঁর আঁক ছি ছিল, কতকগৃিতে তে স্মারক 
কক্ষই ছিল তাঁর শিজ্পকর্ম নিয়ে। অনেক ভারতীয় 
প্রবন্ধ, তাঁকে নিয়ে লেখা সন্দর্ভ। তদুপারি শিল্পীর 
নামের সঙ্গে সাধারণত যোগ করা হত গ্যরু', 
এমনকি গুরুদেব বিশেষণ। জওহরলাল নেহরদ, 
সবপিল্লী রাধাকৃফণ, এস. সরস্বতী, স্বামণ রামদাস, 
ও. গাঙ্গুলী, স্বামী ওঙ্কারনাথ, স্বামী 
জগাদশ্বরানন্দ, এস. বর্মা, এস. কে. চাটযার্জ, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এন. মেহতা, এন. বস, আর. 
ট্যান্ডন, এইচ. ভট্টাচার্য, সি, সঙ, আর. রাওল, 
এ, গোবিন্দ, কে. তাম্পি, আসত কুমার হালদার, 
জগদীশ বস্য প্রভীতি বহ ভারতীয় দার্শীনক, 
তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত অথবা পন্নালাপ 
চালাতেন। প্রায়ই তাঁর কাছে অনুরোধ আসত 
বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতে, অথবা কোনো একটা 
প্রসঙ্গ নিয়ে রোডওতে বলতে বা কাগজে লিখতে? 
ভারতীয় জনগণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা 
রোয়োরখ লাভ করেছিলেন এইজন্যও যে ভারতের 


পাঁথবীর সদর যেসব অণ্চলে আপাঁন থেকে 
থেকেই আপনর বৈজ্ঞানক গবেষণা চালান 
সেখানকার আভজ্ঞতা ও অনুভূতির তুলনা হয় 
না। আমার বয়স হওয়ায় এবং 'শক্ষায়তনে কাজের 
ফলে প্রকৃতির ওপর বীরচিত্ত মানুষের বিজয়ের 
কৌতুহল। আশা কার আঁচরে এ আঁভাত্রার 
মনোহর কাহনী শুনতে পাব আপনার নিজের 
মুখ থেকেই। আপাঁন উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী 
হয়েছেন, একটু ভয় পাই আপনাকে সমতলে 
ডাকতে । কিন্তু আমাদের এখানে, এখন শীতকাল, 
খুব সম্ভব এই সময়টার গরম আপনার সইবে। 
অশেষ আনন্দ পাব যাঁদ আপাঁন এসে দিন কয়েক 
কাটান আমার আশ্রমে । এখানকার আস্তজর্শীতিক 
আবহাওয়া আপনর ভালো লাগবে আর শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যে কাজ চলছে সেটা আপনার কাছে 
নিঃসন্দেহেই আকর্ষণীয় হবে বলে আমার ধারণা । 
বিশ্বাস করুন, আম জীবনে যা কিছু করেছি তা 
আপনাকে দেখাতে পারলে পাত্যকার তন্তি পাব।' 
অন্তর্মঙ্গোলিয়া থেকে ফেরার পর কুলুতে 
নিকোলাই রোয়োরখের 'দিন বয়ে চলল শ্রমের 
অভান্ত ছন্দে। বাড়ির সবই উঠতেন, সকাল 


ভবিষ্যতে তাঁর বিশ্বাস ছিল, সমর্থন করতেন 
দার্শানক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রাচীন ও সাম্প্রাতিক 
কাত্বিত্ব প্রচার করে লেখা ছাপাতেন বিদেশে? 
এসবের ফলে রোয়েরিখকে বিশ্বাস করার যথেজ্ট 
সাংস্কাতিক, সামাঁজক ও বৈজ্ঞানিক ক্লিয়াকলাপের 
পোষকত্য করতেন তাঁরা । একবার আঁভষাত্রা থেকে 
ফেরার পর রোয়োরখকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 
“. মধ্য এশিয়ায় সকঠিন, আভযান্নার পর আপ্পান 
নিরাপদে আপনার আশ্রমে ফিরেছেন বলে 
আনন্দিত। আপনাকে ঈর্ষা না করে পার না। 


সকাল, প্রাতরাশের পর চলে যেতেন যে যার 
কাজের জায়গায় । মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছুটা 
বিরতি ছাড়া, সবাই খাটতেন সন্ধে অবধি । তারপর 
আশেপাশে বৈকালণ ভ্রমণ. চলাতি ঘটনা আর 
ভবিষ্যৎ পারক্পনার আলোচনা । রুটিন ভঙ্গ 
হত কেবল অভ্যাগতদের আশ্মমনে। গ্রীম্মের 
মাসগুলোয় তেমন আগমন কম হত না, কিন্তু 
শঈতে পথের দুগ্গমতার দরুন অতিথির দর্শন 
মিলত কালে-ভদ্রে। 

৯৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে 'আমার 
জীবন॥ দিনালাঁপর পাতা'র জন্য নিকোলাই 
রোয়োরখ লেখেন ৭৫০টি স্কেচ। 'আমার জীবন? 


নামক িখনমালার চার আত্মজনীবনীমূলক। 
শিল্পী সেটা এমনাক কালানদন্রুমেই সাজাতে 
চেয়েছেন, শুরু করেছেন অতি বাল্যকাল থেকে। 
তাহলেও এই বৃহৎকলেবর [ারজটার মূল প্রসঙ্গ 
ররে গেছে বিজ্ঞান ও শিল্পের কাজ, নোতিক 
ও নান্দনিক লালন, চলতি সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ঘটনাবাল নিয়ে তাঁর ভাবনা । 
জীবনের অর্থ অন্বেষণে শিল্পী ডুব দিয়েছেন 
যুগ যুগের গভীরে, স্থিরদম্টিতে তাঁকে তাকাতে 
হয়েছে ভবিষ্যতে, মনোনিয়োগ করেছেন প্রকাতর 
প্রহোলিকায়, মানুষের সংষ্টি সন্তাবনায়। 
রোয়েরিখের সাহিত্যকর্মে অনেকটা জুড়ে 
মতে যার সাদশ্য থাকা চাই বিশ্বরক্ষাপ্ডের আরো 
সাধারণ নিয়মের সঙ্গে। তাই নৌতিকতার 
চেয়েছেন পাঁরপাশ্বক বিশ্বের পারজ্ঞানের সঙ্গে । 
[তান লিখেছেন: “সততাশ্রয়ী পরণক্ষা আর 
পর্যবেক্ষণে কত কুসংস্কার আর অন্ধাবশ্বাস থেকেই 
না রেহাই মেলে। সামাজিক সম্পকে'র নতুন নতুন 
ক্ষেত্র উদ্ঘাঁটিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে অনুমানের দ্বারা 
নয়, বৈজ্ঞানিক অন্বেষণে । 
রোয়োরখ মানতেন যে নোতিকতা ব্যাপারটায় 
সারবস্থু বদলে: যায় কালন্রমে। বর্ণমালা থেকে 
কোনো অচল্গ হয়ে পড়া অক্ষর খারিজ করলে যাঁদ 
চিতকার, ওঠে, সেটা কোনো ট্রাজেডি নয়। কত্ত 
জীবনযাত্রার যে ধারায় আধিকাংশ লোকে বণ্টিত 
হয় জ্ঞান, অগ্রণী ধারণা, বৈষাঁয়ক নিশ্চিন্ততা 
থেকে, সেটা ট্রাজোডর চেয়েও বেশি, সেটা সার্ধিক 
বিপর্যয়ের দ্বারদেশ। এ ধরনের ব্যবস্থার সাফাই 
গাওয়া, তাকে রক্ষা করাকে রোয়েরিখ অপরাধ 
বলে গণ্য করতেন, তা পরিবর্তনের জন্য 
কিয়াকলাপ তাঁর চোখে ছিল কর্তব্য। 
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রোয়েরিখের কাছে আত্মিক ও ব্াাদ্ধবৃস্তিক 
মল্যবস্তার মাপকাঠি ছল “জীবন্ত নৈতিকতা" -- 
সমাজের প্রাত যে মান্য নিজের পর্ণ দায়ত্ব 
সম্পর্কে সচেতন তার দৈনাঁন্দদ আচরণের 
নৌতকতাকে রোয়োরখ এই বলে আঁভাহিত 
করেছিলেন। নিজের লেখাগুলোয়তান নিভ'য়তা, 
আস্ছা, শদুভেচ্ছা, প্রেম, ন্যায়পরতা, অপক্ষপ্যাতত্ব, 
দংরদ্যাম্ট, কর্মসংকল্প, আশাবাদ, সাধারণ স্বার্থে 
আত্মতয়াগে সম্মতি প্রভাত ইতিবাচক নৌতক বর্গ 
এবং স্বার্থপরতা, ভাঁতি, নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ প্রবণতা, 
দুম্দখতা, শুভেচ্ছাহীনতার মতো নোতিবাচক বর্গ 
নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা, করেছেন। 
রোয়োরখের মতে এইসব বোল্ট ব্যাক্তগত বা 
সামাঁজক জীবনে স্থান পেয়ে সমপগ্রভাবে আটকে 
রাখে অথবা সহান্নতা করে মানুষের বিবর্তনে । 
দৈনান্দন নৌতক-লালনিক কাজের দাঁব করতেন 
রোয়োরখ: “চেতনার প্রসার ঘটাতে হবে আত 
ধৈর্যসহকারে এবং অক্লান্তভাবে। কেবল বেশ একটা 
ব্াবধানের পরই চোখে পড়ে জলোর দিকে 
বিশ্ববাক্ষার পাঁরবর্তন হল কতটা । চেতনার প্রসার 
কোনো তাঁড়ঘাঁড় অলৌকিক সন্ধানের ব্যাপার নয়, 
এ হল অন্তরের সমৃদ্ধ আর এই অর্থে গোটা 
চেতনা ।” 

সুখ _ এ জিনিসগুলো এমানতে কোনো সারার্থ 
ধরে না। সামন্তপ্রভুর কর্তব্য আর ন্যায়পরতা মেলে 
না স্বাধীন মেহনতার কর্তব্য আর ন্যায়পরতার 
সঙ্গে, আত্মতুষ্ট বেনিয়ার মর্যাদার সঙ্গে মেলে না 
আত্মত্যান্ধী প্রম্টার মর্যাদা। “সাধারণভাবে, 
লোকহিতৈষণার ডাকে খ্যব একটা বিশ্বাস ছিল 
না রোয়ৌরখের। আলোকপ্রাপ্ত মানববাদের সঙ্গে 


এরূপ আহ্বানের প্রায়ই কোনো মিল থাকে না। 
মানববাদ মানে, 'সাধারণভাবে' শদুধ্ মানুষকে 
ভালোবাসা নয়, মানূষকে ভালোবাসার জন্য 
উদ্দেশ্যময় কর্ম। 

মানাবক মূল্যবোধের মুখ্য এমনাক নির্ধারক 
তাৎপর্যে উৎফুল্ল হলেও নিকোলাই রোয়োরিখ 
বিশ্বের সেই বন্তুময্তা অগ্রাহ্য করেন নি, যাতে 
প্রকাশ পায় মানবিক আঁত্মকতা। সম্পার্তর 
আসক্তিকে ধিক্কার হেনেও শশল্পী সেইসঙ্গে ধিক্কার 
দিয়েছেন নিচ্ফষল কৃচ্ছ:সাধনকে। জীবনানন্দের 
জয়গ্বান করলেও উনি সতর্ক করেছেন গায়ে ফু 
দিয়ে বেড়ানোর বির্দ্ধে। নিভপঁকতার প্রশান্তি 
গাইলেও তিনি আবমৃষ্যক্ারতার প্রশ্রয় দেন নি। 
কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ততাকে প্রথম স্থান, দলেও 
কোনো আপ্তবাকোর অন্ধ ভাক্ত তাঁর কাছে ছিল 
অশ্রদ্ধেয্। মানাঁবক আচরণের মূল্যায়নে তান 
দুটি 'নারখকে অত্যাবশ্যক গণা করতেন _ 
সংকল্পের পূর্ণ চেতনা এবং সাধারণ উপকারিতা : 
'াতাঁট শ্রম হওয়া উচিত য্যাক্তীসিদ্ধ! পারত্কার 
থাকা চাই অর লক্ষ্য। শ্রমকারীর যাঁদ জানা থাকে 
যে তার প্রাতাট ক্রিয়া মানবজাতির পক্ষে হিতকর 
হবে, তাহলে শাক্তও জর অনেক বেড়ে ওঠে, 
রূপ নেয় একান্ত প্রত্যয়জনক অভিব্যক্তিতে। 
শ্রম সর্বদাই অপরুপ. ঘত তা হবে সহাচান্তত, 
ততই তার উৎকর্ষও বাড়বে, দেখা দেবে আরো 
বোঁশ সামার্জিক কল্যাণ... আবার, এবং বারবার 
বাল, মানুষ যাঁদ নয জানে কেন, সে দ্রুততম 
বাম্মকীয় পোতে পাক খাচ্ছে সারা পৃথিবীর ওপর, 
হলে স্বয়ং সূর্য মহাদেশের সমস্ত সৌন্দর্য 
তার কাছে হয়ে দাঁড়াবে চুল্ির টিন ঢাকনি।' 

জশবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তুাত সহযোগিতা, যার 
শুরু যৌথের প্রার্থীমক কোষকেন্দ্রে _ পরিবারে, 
এটাকে রোয়োরখ মনে করতেন এ কালের অন,জ্ঞা : 
“পারিবারিক, বান্ধবীয় ও সামাজিক পারস্পারকতা 


ছাড়া কোন কথা ওঠে রাষ্টেরেঃ সহজীবনের 
ভীত্ত কাঁপালে অন্য সমস্ত ভিত্তিই ঝাঁকুনি খায় 1 
বিশেষ করে শিল্পী যৌথ শ্রমের সমস্যা মন 
দিয়েছেন ঘন ঘন, তাই এ দিক থেকে সোভিয়েত 
ইউনিয়নে কী করা হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় 
আগ্রহের কারণ বোধগম্য । জীবনের নৈতিকতা 
যুগের পুরোগামী সামাজক রূস্পাস্তরের সঙ্গে 
অচ্ছেদারূপে জাঁড়ত, রোয়েরিখের এই দ্‌ঢ় 
প্রত্যয়ের সাক্ষ্য তাঁর স্কেচ শবশ্ব এঁগয়ে চলেছে? । 
এতে তান বলেছেন: পীকছযাদন আগে আমরা 
জনৈক প্রমুখ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করোছিলাম 
গণতন্ত্র কী বস্তা তিনি হেসে উঠে বললেন: 
পনার্ঘন্ট সময়টিতে ঘা সুবিধাজনক'। তার মানে 
অর্থটা 'নরাকার। কিন্তু সামাজিক (বলাই বাহল্য 
যে রোয়ৌরখ বোঝাতে চাইছেন লমাজতান্রিক _ 
লেখকবৃন্দ) ব্যবস্থাটা স্দানা্দন্ট ব্যাপার । ইউনিয়ন, 
সমবায়, এক কথায় রূস্‌ এখন যা করে উঠতে 
পেরেছে সবই কথাটার অন্তর্গত। সামাঁজক 
ব্যবস্থার কর্মকর্তারা সর্বাগ্রে সহদয়, প্রাতবেদনশশল 
সাধারণ মঙ্গলের কম । অবিশ্বাস, সন্দেহ, কাকশ্যি 
পারে না। অকপট পারস্পরিক সাহায্য, মানুষের 
বাক্তিসক্সর প্রা সম্ভ্রম, হিতৈষণা হল যৌথ 
শ্রমের ভিত্তি 

টাকা, নিকোলাই রোয়োরখের কথায় ঘা কিনা 
প্রতিপাত্ততে গড়া সমাজ মৃত্যুদ্দণ্ডিত বলে মনে 
করতেন তাঁনি। একবার খননকার্যে অন্ভুত একটা 
আবিম্ষত হলে শিল্পী মন্তব্য করতে ভোলেন 
বন: “তা আমাদের অবনতি, নৈরাশ্য, বাজেট ফেল- 
এর এই কালে মদ্রা-ছ্যারর গাঢোর্থটা খ;ব ফুতসই 
হত... মানবজাতির এ্রীতহাস থেকে আমরা পাই 
কেমন-যেন সতর্কাচহের মতো প্রতীকের 


সম্মিলন। ছার একটা নিষ্ঠুর বেধক প্রতীক, কিন্তু 
মদ্রাচহুটা, তার সমস্ত আপেক্ষিকতা নিয়েও 
স্বগাঁ হয়ে উঠবে না 

রোয়োরখ প্রায়ই বলতেন ষে টাকা জাঞ্িয়ে রাখার 
সিন্দুক মানুষের আত্মিক বিবর্তনের সবচেয়ে 
কুটিল শরু। পরগ্াাছাসূলভ জাবনযারার উৎস 
অর্থল্োলুপতার বিপরীতে তান খাড়া করতেন 
নতুন রুপের যৌথ শ্রমের প্রগাতিশীল তাৎপর্যকে : 
সর্বশীক্তমান স্বর্ণদেবের পতনের দিনগুলোয় 
বিশেষরূপে আঁভনন্দিত করা উচিত প্রাতট 
সমবায় উদ্যোগকে, যা মানুষের শ্রমকে এগিয়ে 
দিচ্ছে সত্যকার মূল্যবোধ বলে। স্বার্থাচজ্তাহণন 
শ্রমের উৎকর্ষ আবিরাম আত্মোল্নীতর মধ্যে এমন 
বহয আর্থিক সমস্যার সমাধান, করবে যা. অচল 
গেছে।' শিল্পীর এই মতামত সমর্থিত হয় তাঁর 
স্বদেশে সমাজজনীবনের আমূল পরিবর্তনে ৷ 
রোয়োরখের মানববাদ এবং তাঁর শিঞ্পের 
নোতিক ধারা সম্পর্কে অনেক দিন থেকে এমন 
একটা মত প্রচালত যেন ওগদীল স্বতোদৃশ্যমান। 
নায়কদের মূ্ত্যায়ন, সামরিক ও শ্রমীয় শোর্যের 
প্রশান্ত, এমনাকি নিসর্গাচর্ণ যাই থাক, তাতে 
নান্দীনক ও নৌতক ধরনের কী একটা আতারিক্ত 
মূল্যায়িত বিভব 'িবদ্ধ। সৌন্দর্যের লালনমুলক 
ভূমিকাকেই তো শিঞ্পী গণ্য করেছেন মহত্তম 
মূল্যবোধ বলে: শবদ্যালয়ে জীবনের নীতিমালার 
পাঠক্রম, মনননৈপহণ্যের পাঠক্রম প্রবর্তনের কথ্য 
আমরা বালি। সৌন্দর্যের সাধারণ পারিজ্ঞন 
হয়ে দাঁড়াবে নিষ্প্রাণ হরফ। অপরুপে পারপন্ষ্ট 
না হলে নৌতিকতার জীবন্ত বোধ পারিণত হবে 
মৃত আপ্তবাক্যে 


শিল্প বলেছেন : 'সজীব নোতিকতা সজীব হয় 
কেবল তার কাছে যার মধ্যে চিরকাল বে*চে থাকে 
অপরুপের বাণণ।' তাঁর চিন্রকলাতেও অপরূপ 
কখনো নীরব থাকে নি। রোয়োরখের ছবি 
শবশ্বদর্শনে। যতই আকীর্ণ হোক, গায়ে পড়া 
সাহাত্যিকতায় তান ছিলেন বিরাগ্ণী। তাঁর 
শিক্পকর্মের আবেগমণ্ডনে তাঁর দার্শীনক মমণার্থ 
ক্ষা্ন হয়া না, বরং তার নান্দনিক প্রভাবে দূর 
হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা । 
রোয়োরখের ছবি নিয়ে চিন্তা ও বিতর্ক করা 
সম্ভব, সংগ্রহ করা যায় তিহাঁসক অতাঁত বর 
প্রয়োজন ছাড়া এমনিতেই মগ্ধ হওয়া চলে। 
জ্ঞান এবং অনুভূতি তাঁর সৃজনে এমন নিবিড়ভাবে 
জাঁড়য়ে আছে যে রোয়েরিখ ক্বয়ং প্রায়ই এই 
দুটো অর্থকে প্রকাশ করেছেন এক কথায় _ 
“অনদুভবজ্ঞানঃ। 

করা যায় নি। শেষের দিকে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ 
সাল অকাঁধ [শিল্পী নিজে যে তালিকা করেছেন 
তাতে আছে দেড় সহম্ত্রাধক ছবির নাম। তদপাঁর 
এই পর্বের এমন কিছু ছবিও পাওয়া গেছে যা 
কেন জানি লাঁপবদ্ধ করেন নি শিক্পী। 
বদেশস্থ রুশী শিল্পীদের মূল্যায়নে সাধারণত 
রূশী ও প্রবাসী এই দুই পর্বের তুলনা প্রচালত। 
বিভাগের খুবই সার্থক এই নাতি কিন্তু 
রোয়োরিখের ক্ষেত্রে খাটে না। 'পায়ের তলায় মাঁট 
না পাবার, বোধে পণীড়িত হতে হয় 'ন 


বিশেষত পশ্চিমে যে বাহ্যকতা চালু হয়োছল 
রোয়েরখকে তা স্পর্শ করে নি। ১৯৩৯ সালে 
তান লিখেছেন : 

'সারয়াল্জম জধিবাপ্তববাদ) এবং নানাবিধ 
বহু ইজমের'ই কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সময় হলে 


যাকে বলা হয় রিয়া্জিম তাতে যে লোকে 
ফিরেছে তা লক্ষ্য করা মন্তব। একথাটায় বোঝা হয় 
বাস্তবের আলেখা। এখন রূশশ জনগণ যত কিছ 
'ইজম' ঝেপটয়ে দূর করে রিয়ালিজম নিয়েছে। 
এ সিদ্ধান্তে ফের জানানি ?দচ্ছে রূশশ উনক। 
দর্বোধোর কানাগালতে পথ না হারিয়ে লোকে 
বাস্তবকে জানতে ও ফোটাতে চাইছে। লোকের 
প্রাণ ভালোই জানে যে রিয়ালিজম থেকেই সব 
পথ খোলা। একান্ত বাস্তব সৃজন হতে পারে 
বর্ণাঢ্ুতায় অপরূপ, হতে পারে রূপাবয়বে অমোঘ, 
মন-কাড়া মমবিস্তুতে তা ভয় পাবে না? 
রোয়োরখের দর্শনচন্তার ব্যাপ্ত প্ররোপরি 
প্রসারিত হয়েছে তাঁর শিল্পদৃণ্টিতেও। বড়ো বড়ো 
ভারতীয় সমালোচকেরা এ বিষয়ে একমত যে বিশ্ব 
সাঁত্য করেই দেখাতে পেরেছেন, প্রাচ্য জনগণের 
অন্তর তান উন্মোচিত করেছেন: তাঁর ছাবিতে। 
প্রাণের মধ্যে স্বদেশভূমির রূপ এবং তার প্রাত 
ভালোবাসা অন্ষ্ন রেখে শিল্পী একই প্লকম 
অন্তভেদিতায় রূপায়িত করতে পেরেছেন অন্যান্য 
দেশের জনগণের হৃদয়ের গভীরতা! বিরল এই 
গুণটা রোয়োরখ এতটা আয়ত্ত করেছিলেন যে 
বিহবল বোধ করেছে তাঁর স্বদেশবাসীরা, আর 
পরদেশীদের কাছে তিনি: পেয়েছেন বিদেশাগতের 
পক্ষে অভাবিত কৃতজ্ঞতা। 

বিদেশে রোয়োরখ যা একেছেন তা লক্ষ্য করলে 
সন্দেহ থাকে না যে রুশ প্রসঙ্গ তান গৌণ 
স্থানে ঠেলে দেন নি কখনো । তান যে রুশ 
শিজ্পের লোক, এটায় 'তানী জোর দিয়েছেন 
বিশ্বখ্যাত জুটেছিল হিমালয়ের অপূর্ব চিন্নমালার 
বহু আগেই এবং এ চিত্রমালাতেও বিদেশীদের 
চোখে তাঁর জাতীয় মর্মার্থ ঝাপসা হয় নি। 
১৯৩৮ সালে বার্েটএড. কনলান লেখেন: 


'রোয়োরখের ওপর রূশ প্রেরণার প্রভাব নিয়ে 
বিশ্বজনীন ও আন্তজাতিক প্রকৃতি নিয়ে কথ্য 
বলা হয়েছে খুবই বোশ। অবশ্যই রোয়েরিখ 
বিশ্বজনীন । কিন্তু তাঁর তুলনা করা যায় এক বিশাল 
মহারুহের সঙ্গে যা একটা জায়গায় গভীর শিকড় 
নাময়ে সারা বিশ্বের চতুর্দকে প্রসারিত করে 
দিয়েছে তার অপরূপ শাখাপ্রশাখা 

ইপ্াসও সলোআগার উক্তিও মনোযোগ্য: 'মহান 
শিজ্পণ! তাঁর শিল্প এই সাক্ষ্য দেয় যে রাশিয়া 
থেকে সারা বিশ্বে এসে পড়ছে কী একটা শাক্ত _ 
তার পরিমাপ করতে, কথা দিয়ে তার সংজ্ঞা দিতে 
আমি অপারগ, কিন্তু তা সত্য 

রোয়োরখের বিদেশে আঁকা ছাঁবর রুশী 
কিভাগটা আজো পর্যস্ত যথেন্ট বিশ্লেষিত হয় নি। 
বিশের দশকে তিনি একেছেন 'আগিনা॥ পুরনো 
'ইয়ারলো'র উপত্যকা, "সন্ত গ্রেব, "সন্ত 
কোলা, 'সাদকোর দরবার", 'পাঁবর কুঙ্জ' প্রভৃতি 
ছাঁব এবং শেষত তাঁর নামকরা 'সাঞ্কতা' 
চিন্রমালা । তারশের দশকে দেখা দেয় শসয়ের্গি॥ 
পথের গির্জা, 'নভগোরদের মান্দির, 
বসয়েটি'র মান্দির, “সন্ত 1সয়োর্গ, “সয়েক্গির 
তপোভুমি, 'জ্ভোনিগোরদ' “কীরকণীর্তর মুখে” 
লোককথা, অবলম্বনে চিতগুচ্ছ। চাল্লশের দশকে 
'নিভগোরদের সমাধিক্ষেত্র' এবং আরো অনেক ছবি। 
এর সঙ্গে যোগ করা উচিত মণ্টের জন্য রোয়োরিখের 
কাজ। মণ্ঠসজ্জার স্কেচ থেকে রোয়োরিথ প্রায়ই 
ছাঁব বানিয়েছেন এবং স্বাধীন সংম্টিকর্ম হিশেবে 


তা ছড়িয়ে পড়েছে মিউজিয়মে মিউজিয়মে। 

অঞ্কন শৈলী এবং আভ্যন্তরীণ রণনের দিক 
থেকে তাঁর বিদেশে আঁকা ছাব ও "সঙ্কুপারের 
আতা, 'নীপার তারের স্লাভ” 'কের্জেনেংসের 
লড়াই” 'গণাকনী” ইতাদির বেশ কিছুটা তফাং 
আছে। সেটা এইজনা নয় যে রোয়োরখ 
সাধারণভাবেই বদলে গিয়েছিলেন, এইজনযও বটে 
যে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও তান বদলেছেন 


আন্দোলনের মহনীয় ভবিষ্যৎ মূর্তি _ বহদকাল 
থেকে আমাদের আপন। রুশ জনগণ, ইউনিয্মনের 
জনগণের মধ্যে নারী আন্দোলন বৌশস্ট্যসূচক। 
এ আন্দোলন বেড়ে উঠেছে মৌলিক ধরনে, তাই 
হওয়া উাঁচত। নারীরা তাদের স্বায় স্থান অধিকার 
করেছে পরাক্রমে, প্রাচীন গাথায় বেপরোয়া 
বারাণার মতো। জনগণ নিজেদের সংকজ্পে 
দেখিয়েছে সুস্থ, সফল নিমণণ । 

মূলত তাঁর শেষ 'শল্প পর্বের সমস্ত 
'িুশীয়তা'কে বলা যায় জনগণের কণীর্তর উদ্দেশে 
বাঁরকাব্যমালা, বিজয়মন্তর স্তোত্, স্বদেশের মহান 
ভাঁবধ্যতের আবাহন।। প্রাগ থেকে ভ. ফ. বুলগাকভ 
সোভিয়েত ইউানয়নে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছেন 
জানতে পেরে তাঁরশের দশকের শেষে রোয়োরখ 
তাঁকে লেখেন: শ্বাস করি যে আপনাকে 
আমাকে ফের মিলতে হবে এবং এখনো বড়ো 
একটা আশা __ একসঙ্গে খাটতে হবে। খুব 
ইচ্ছে করছে আঁস্তম বছরগুলো না খুইয়ে ঠিক 
ওখানেই কাজে লাগাব সমস্ত কর্মোদ্যেগ, ঠিক 
সেইসব তরুণদের জন্যই যারা স্বদেশের শ্রীবাদ্ধির 
সেবা করছে। 

পশ্চিমী শক্তিদের মিউনিক রফায় খুবই উদ্মা 


১৩৫ 


বোধ করেছিলেন রোয়োরখ। এই ঘটনা নিয়ে 
৯৯৩৯ সালে লেখা স্কেচটির নামটাই এদিক 
থেকে বোশিষ্ট্াসৃচক -- "আত্মা বিক্রয়'। শিল্পী 
তাতে লেখেন: 

শবভিন্ন, মাঝে মাঝে খুব সাড়ম্বর নামে 
অন্মাম্ঠত হচ্ছে কুকর্ম, মানবজাতির পক্ষে যা 
কলঙ্কজনক। উদাত্ত ভাষায় বলা হচ্ছে সীমান্তের 
পারিবর্তন, নানাবিধ সংযুক্তর কথা, কেউ কেউ 
'রাজ্যগ্রাস' শব্দটার উচ্চারণ থেকে নিবৃত্ত থাকতে 
পারছে না। আর খাসা করে আঁচড়ানো চুলের 
এইসব সাক্ষাৎকারে কারো স্মরণ করার সাহস 
হচ্ছে না যে নির্লজ্জের মতো বেচে দেওয়া হচ্ছে 
মান্মষের আত্মা । 

দ্বতীয় 'বগ্বৃদ্ধের প্রথম কামান গন শোনা 
গেল। রোয়োরথ তাঁর দিনালাপতে লিখলেন: 
“অবশ্যই এ যুদ্ধ এখনই শুরু হল তা'নয়। ১৯৩৬ 
সালেই তা দানা বাঁধতে শর করে অশুভ 
আক্োশে । অশ্রুতপূর্ব এক বিকট আগ্রাসনে 
তখনই রক্ত ঝাঁরয়েছে চীন। তখনই 
তালিকা "ছল দীর্ঘ। ছল সর্বনাশের 'বক্ষেপের 
জন্য স্তাত্তত করা যুক্তি প্রধান কামান। গন 
তখন হয় নন যখন জনমত তার প্রত্যশা করাছিল। 
এটা কি আশা করব ষে অতীতের অমানুষিক 
শিক্ষা অস্তত অংশত বিদ্যমান অবস্থাকে ভালোর 
দিকে ফেরাবে? অশৃভ মতদ্বৈধ তেমন আশায় 
উৎফুল্ল করে সামান্যই । ১৯১৪ সালের ১ অগস্ট 
আমরা মিলেছিলাম মন্দিরে, ১৯৩৯ সালের ১ 
সেপ্টেম্বর মিললাম হিমালয়ের সামনে । সেটাও 
মান্দির, এটাও মন্দির! সেখানে বিশ্বাস হয় নি 
মানাবিক উন্মন্ততায়, এখানেও মন মানতে চায় না 
যে আরো একটা পার্থব বীভংসতা শুর হল... 
ছন্ন হয়ে গেল আন্তজাতিক যোগাযোগ্ন ! 
নীরব হয়ে, গেল প্রচুর পর্নালাপ। 'বাভল্ন দেশের 


বিজ্ঞানীদের সহযোগে চলার ভরসায় গড়া 
অচল। ১৯৪০ সালের জুলাইয়ে রোয়োরখ এই 
বর্ণনা দিয়েছেন : 

প্রথমে আমরা 'ছন্ন হয়ে গেলাম ভিয়েনা, পরে 
প্রাগ থেকে! কাটা পড়ল ওয়ারশ... ক্রমশ কঠিন 
হয়ে উঠল বলটক অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ । 
সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে অদৃশ্য হল পন্ধালাপ 
থেকে। চুপ করে গেল ব্িউগে। নীরব হয়ে গেল 
বেলগ্রেড, জাগ্রেব, ইতালি। শেষ হয়ে গেল 
প্যারস। আমোরকা রইল তিন নয়ের রাজ্য 
পোঁরয়ে, চিঠি সেখানে আদৌ পেশছলে যেত 
চারাঁদকের সমদূদ্র পেরিয়ে এবং দীর্ঘকাল আতিথ্য 
নিতে হত সেন্সর বিভাগে... দূর প্রাচ্য স্তন্ধ। 
সুইজারল্যাপ্ড থেকে শাউব-কখ বিশে মে-তেও 
তাঁর বইয়ের জন্য মালমশলা চেয়ে পাঠিয়োছলেন। 
কিন্তু সইজারল্যা্ডও হয়ে দাঁড়াল যাদু করা 
দেশ কিছুই চলবে না। স্বদেশেও চিঠি লেখ্য 
অসম্ভব অথচ ওখান থেকে গাছগাছড়ার কথা 
জানতে চাইছে । কে জানে ক চিঠি গেছে... শেষ 
পথন্ত প্রকাশ পেল যে খাস ভারতেই সেন্সর শুরু 
হয়েছে। দেখা গেল যে কুলুর সেন্পর-কর্ত আর 
কেউ নয়, স্থানীয় পালসই। পরো শিক্ষিত ক? 
নিজের পরাঁক্ষক বাত্ত সে জাহির করেছে আমার 
কাছে আসা চিঠির ভেতর অবহেলাবশত নিজের 
নোটাটও গ'ুজে 'দয়ে... কাজের সমস্ত ডালপালা, 
কাটা পড়ছে দেখে কষ্ট হয়। নতুন: শাখাও গজাবে 
না। নতুন কিছ হবে ি, কিন্তু কবে?” 
বৈজ্ঞানিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে রোয়োরখের নামের 
সঙ্গে জাঁড়ত সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী 
সংগঠনগহাীলর আধিকাংশও বিকল হয়ে পড়ল। 
তাঁর পক্ষে এসব আরো বেশি পণঁড়াদায়ক হয়োছল 
এই কারণে যে আনাঁদন্টি কালের জন্য পোঁছয়ে 
গেল তাঁর স্বদেশে ফেরা। 


৯৩৬ 


সংঘর্ষে ভারত সরাসাঁর [বিপন্ন হয় ন। চলতি 
শিল্প প্রদর্শনীগ্যাল পর্যন্ত বন্ধ হয় দন এখানে। 
ঘুরছে । গেছে তা বিবান্দ্রম, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, 
বারাণসী, এলাহাবাদ, এখন রওনা দিয়েছে 
লাহোরে। আমন্দণ এসেছে কলকাতা আর 
কলম্বোতে প্রদর্শনী করার জন্য। কিন্তু রোয়েরিখের 
মন অন্য দিকে। ৯৯৪০ সালের জুনে তিনি 
লেখেন: 

বুশ ইতিবৃজ্তাদ অধ্যয়ন করে এবং প্রাচীন 
সাহত্য যা মোটেই তেমন কম নয় ষতটা মাঝে 
মাঝে দ্যরাভসান্ধবশত দেখাবার চেজ্টা হয় তার 
পারচয় নেবার পর কেবল আরো সচেতনভাবে এই 
হুঙ্কারের পুনরাবাত্ত করতে হচ্ছে “খবরদার! 
একেবারে ইদানীংকার কাল পর্যন্ত রূশ 
ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে গেলে কৈবল এই রদ 
হহীশয়ারতেই আরো বোৌশ 'নঃসল্দেহ হওয়া 
সন্ভব। বিশেষ করে তা ধ্বনিত হয়েছে আত্মত্যাণ্য 
আকাঙ্জার সঙ্গে সঙ্গে। এখন সৈই সাবেকী 
দৃঢ়োক্তিটাই হয়ে উঠছে প্রোজ্জবল... রুশ 
জনগণের জন্য যারা অস্বুধারণ করে তারা সবাই 
এটা অনুভব করে 'নজেদের মেরদদশ্ডে। কোনো 
আনিম্টাশংকা নয়, একথা বলেছে জনগণের হাজার 
বছরের ইতিহাস। ঘোড়া ছটিয়ে ফিরে গেছে 
দুব্ত্ত ও জয়লোভীরা, আর রুশশী জনগণ তাদের 
সীমাহীন অহল্যা ভূমিতে খড়ে তুলেছে নতুন 
ধনভান্ডার। তাই হওয়ার কথা । ইতিহাসে রাক্ষিত 
আছে একটা উচ্চতম ন্যায়পরতার সাক্ষ্য যা বহনবার 
রুদ্র হঙ্কার 'িয়েছে 'খিবরদার !” 

প্রাতিদিন রেডিও খুলে শিল্পী প্রতীক্ষা করতেন 
করাল সংবাদের... আঁচরেই তা এল, দুঃসহ 
প্ীক্ততে তা স্থান পেল 'দিনালাপতে : 'জার্মানির 
সঙ্গে যদ্ধ। স্বদেশের প্রাতিরক্ষা _ সেইটে যার 


কথা লেখা হয়োছল পাঁচ বছর আগে... ওদের 
সঙ্গে থাকতে পারলে হত!” 
আঁগপরাক্ষার দিনে 'আমি দেশের সঙ্গে আছি” 
শুধ7 এমন একটা ঘোষণার চাইতে অপাঁরমেয় 
বোশ কিছ নাহত আছে এই “ওদের সঙ্গে থাকতে 
পারলে হত” কথটীয়। পুরনো আর নতুন _ এই 
দুই শশাবরে শবশ্বকে ভাগ করতে অভাস্থ শিল্পণর 
কাছে যুদ্ধে রাশিয়ার জড়িয়ে পড়ার অর্থ ছিল 
জ্যোতি আর 'তাঁমরের মধ্যে নির্ণায়ক সংঘাত । 
এখানে সন্দেহ ছিল না কোন পক্ষ জিতবে। 
মহ্তের জন্যও সন্দিহান হওয়ার মানে 
আতবাহিত জীবনের সমস্ত সত্য নাকচ করে 
দেওয়া। আর বোঝাই যায় খে ভবিষ্যং বিজয় 
সম্পর্কে আস্থাবাণী শোনাতে ব্যগ্র হবেন 
রোয়োরখ। 

১৯৪০ সালেই স্বদেশের রণগারমার 
প্রাকৃচেতনায় তিনি এ'কেছিলেন 'মহাবীরের 
জাগরণ" আর 'আলেক্সান্দর নেভ্বস্ক”। যুদ্ধের 
বজ্ধাঁন হতেই দেখা দিল 'ইগরের অভিযান,। 
এটা স্মরণীয় প্রাচীন রুশ সাহিত্য অবলম্বনে 
কোনো অন্যচত্রণ নয় । নায়কদের কোন্নে বোশষ্ট্যে 
ভাত করেন নি রোয়োরখ, এতিহাঁসক' খংটননাটি 
আঁকতে যান নি। তাঁর শুধু একটি লক্ষ্য _ রূশ 
জনগণের সামারক শৌর্যের মাহমা আর তাদের 
আনবার্ধ দঃখভোগের জন্য শোক প্রকাশ। 
সোনাল+হলদদ আকাশের পটে পরিচ্কার ফুটে 
উঠেছে ইগরের যোদ্ধদলের কালচে িলদুয়েট। 
আগুনের মতো জহলছে তাদের গাত্রাবরণ আর 
চাল। ক্যানভাসের নিচের 'দকে সবখানি জুড়ে 
পদাতিক আর অ*্বারোহশীর ঘন সারি। দুর্গের 
তোরণ থেকে বোরয়ে তারা মিলিয়ে গেছে 
দিগন্তে। যোদ্ধদলের ওপর পতপত করছে নানান 
ধৰজা, দুলছে লব্বা লক বল্লম। হল্দ্দ আকাশ যা 
সূ্ধগ্রহণ ফোটাবার জন্য অমন অপ্রত্যাশিত 


॥0-025 


সাহসে শিল্পী নির্বচন করেছিলেন তা ওপরে 
পাঁরণত হয়েছে গাঢ় নীলে, সেখানে জবলছে 
রাহগ্রস্ত সর্ষের স্বর্ণ বলয় । হলুদ, কালচে 
নীল আর লাল রঙের অসাধারণ আবেঙ্গাদ্বিত 
বর্ণসমন্বয় জয়জয়স্তীঁতে নিলাদিতি। তাতে আছে 
যেমন অবধারত ক্ষাঁতির বেদনা, তেমনি আস্ত 
বিজয়ের ঘোষণা । 

যুদ্ধের সময় রোয়োরখ বার বার জাতীয় 
বার প্রসঙ্গ ও প্রতিমা অবলম্বন করেছেন। 


গরেন্বপূ্ণ জায়গা নিয়েছে, সেটা অকারণে নয়? 
ইউরোপ ও আমোঁরকার মিউঁজয়মে রেখে আসা 
তাঁর অনেক ছাঁবর মাঁলক [তান নিজে । হর্শ 
নিউ-ইয়কেরি িউজিয়ম বেদখল করায় এবং 
ইউরোপের নগরে নগরে যুদ্ধের পংহার লহরী 
বয়ে যাওয়ায় যেসব ছাবি "তান সে্ভযলেত 
ইউনিয়নে নিয়ে যেতে পারতেন তাদের সংখ্যা 
হাস পেয়েছিল অনেক। অথচ নিজ জনগণকে 
শিল্প উপহার দিতে চাইছিলেন তাঁর মনন আর 
বহয বছরের, আভিজ্ঞতার 'নর্যাস। তাই তাঁর 'প্রয় 
ধবষয়গ্ীল ফের আঁকতে শুরু করেন তাঁন। 
এইভাবে পূর্বোক্ত ছাবগ্দাল ছাড়াও দেখা দেয় 
মধ্যনিশা, 'আমগেক্ডন (১৯৪০), বিদ্ধ, 
প্রতীক্ষমাণা' (১৯৪১), শনর্মতা 'সযোর্গি 
(১৯৪৩), গয়গম্বর', 'পান্ভুনা” (১৯৪৪), 'মনে 
রেখো! ১৯৪৫) প্রভৃতি চিত্র, ফের আঁকতে 
থাকেন হিমালয় ও মধ্য এঁশয়ার বহ7 নিসর্গদশ্য। 


আক্রমণ করে, রোয়োরখ তার আগেই ঘট 
পোঁরিয়েছেন। অটুট ক্বাস্থ্য তাঁর কখনোই ছিল 
না, ১৯৩৯ সাল থেকে তা বেশ ভেঙে পড়তে 
থাকে । পদ্রনো ব্যাধির সঙ্গে জ্টল হত্পিশ্ডের 
তর দৌর্বল্য। কিন্তু রোয়েরখের কর্মোদ্যোগ 
শিছুতেই ক্ষান্ত হবার নয়। দিন্ালাপতে তান 
শলখলেন: 'আদেশ এসেছে, আর ইচ্ছা ক্ষীণ হয় 
নন 

জাম্ণনির সঙ্গে যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাঁর নামের 
সঙ্গে সম্পর্কিতি প্রাতষ্ঠানাদি বাঁচিয়ে রাখার জন্য 
নিজের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে সতর্কতার 
দরুকার ছিল, কিন্তু এখন তাঁন নিজেকে 
খোলাখ্যটল ঘোষণা করলেন রাশিয়ায় নব ব্যবস্থার 
ইউানিয়নের পাঁলাস সমর্থন করে প্রবন্ধাদি, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বৈজ্ঞানিক ও 
সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব নিয়ে লিখলেন অনেক। 
ভারতে নিকোলাই ও সূৃভিয়াতোস্লাভ 


সোভিয়েত রেড ক্রুসে। বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত 
এই চতুর্দশ পদস্তকে 'রুশাখ্যফ্রিক” নামে এক 
বিশেষ ভাগে নিবদ্ধ হয় তাঁর যুদ্ধকালীন 
দেশাত্মবোধক রচন্গ্ীল। 'ভেক্স' (সারা 
ইউানিয়ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংস্থা) মারফত 
তা পেগছয় মস্কোয়। যুদ্ধ সমাপ্তর এক বছর 
আগে রোয়োরিখ তাঁর 'রুশী যুগ” প্রবন্ধে 
লিখেছেন : 

মানুষের ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব এক ঘটনা 
ঘটেছে। সারা বিশ্বে বেড়ে উঠেছে বন্ধুরা শত্রুরা 
হায়-হায় করে 'বদায় নিয়েছে। বিদ্বেষপরায়ণ 
সমমলোচকেরা কামড়েছে তাদের বষাক্ত জিব। 
পু শুধু রণক্ষেত্রে ষশোলাভ করেছে তাই নয়, 
মেহনতে এবং সামরিক চাপের মধ্যেও এখন 
অপরুপ এক ভবিষ্যংকে গড়ে পটে তোলার 
কাজও শুরু করতে পেরেছে। 

লাল ফৌজের প্রতিটি জয়যান্রার খবরে উল্লসিত 
হতেন রোয়োরখ। সোভিয়েত জনগণের সামারক 
ও শ্রমাভাত্তক কীর্ত নিয়ে তাঁর “দনালাঁপর" 


রোয়োরখের কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। ছাঁব 
শবকিরও ব্যবস্থা ছিল ততে। প্রাপ্ত টাকার বৌশর 
ভ্বগ্গটাই পাঠানো হয় সোভিয়েত রেড ক্লুস এবং 
লাল ফৌজের জন্য। রূশ ফ্রুন্টে যুদ্ধ বাধার 
শুরুতেই রোয়েরিখের দুই পুন্রই লাল ফৌজের 
কাতারে স্বেচ্ছাসোনক [হিশেবে যোগ দেবার 
আন্ছঙ্ানক আবেদন পাঠালেন। সভিয়াতোস্লাভ 
রোয়োরথ প্রদর্শনীর আয়োজন এবং লাল ফৌজের 
জন্য টাকা তোলার ব্যবস্থা ছাড়াও বক্তৃতা এবং 
রোডওতে ভাষণ ?দতেন, তুলে ধরতেন ফ্যাঁসস্ট 
জার্মানর ধ্বংসে সোভিয়েত দেশের নির্ণায়ক 
ভূমিকা। 

ধনকোলাই রোয়োরখের ৭০ বর্ষ-পদার্ত 
উপলক্ষে কতাবিস্তান, প্রকাশভবন তৈরি করে 
তাঁর প্রবন্কসংকলন 'হমবাত', এর দক্ষিণা যায় 


অনেক পাতাই লেখা । 

৯৯৪২ সালে ঘোরতর যুদ্ধের কালে নিকোলাই 
রোয়োরখ কুল্‌তে স্বাগত করেন জওহরলাল 
নেহরুকে। দনালাঁপতে তিনি [লিখেছেন : “ভরত- 
রুশ সংস্কাতি সাঁমাত নিয়ে কথা হল, এখন 
হিতকর, গঠনমূলক সহযোগিতার কথা ভাবার 
সময় এসেছে। তিন সপ্তাহ বাদে ইন্দোরের 
মহারাজা আমাদের কাছে আসবেন। অন্যরোধ 
করবেন যেন পশ্ডিতজী আমোরিকায় যান। ওখানে 
যেতে সাড়ে চার দিন, ফিরতেও তাই। সেখানে 
আলাপের জন্য একটা দিনা। অবশ্যই পণ্ডিতজী 
যাবেন না। আন্দোলনের নেতা'দশ দিন অনুপস্থিত 
থাকবেন, এখন ক সেই সময়? তাছাড়া কীই-বা 
হাবে এমন সফরে 

তখনো আ্ঞালিনগ্রাদের লড়াই হয় +ন, বহিটলারী 


দপ্প্রয়াসের ওপর তখনো ভরসা করে আছে অনেক 
রাজনীতিবর্জ আর হিমালয়ের নির্জনে রুশ 
শিল্পী নিজের মতো করে দেখছেন নতুন দ্ানয়ার 
ভাগ্য, যেখানে জয়লাভ করবে বশীভূত জাতির 
বহপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতা, ভারতের মুক্তি যোদ্ধার 
সঙ্গে আলোচনা করছেন তাই নিয়ে। 

রোয়েরিখ তখন দই পরাক্রান্ত শাক্ত _- রাশিয়া 
ও মাক য্যক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে পারম্পারক 
সমঝোতম়্ সাহায্য করার জন্য অন্মরোধ জানান 
তাঁর পুরনো সহযোগীদের কাছে; ১৯৪২ সালে 


বিদ্মৃত, পারত্যক্ত, নিষ্প্রয়োজন। পাগলাটে গোলা 
হয়ত ভূতলশায়ী করবে গোটা পাইন গাছ আর 
তার রক্ষণী ঝালরকে। তখন সম্পূর্ণ হবে 
ব্যাপারটা, বোধ হয় সম্পূর্ণ হবে আরো ভালো 
করে আর টাওয়ারটা হয়ে দাঁড়াবে একেবারেই 
অনাবশ্যক। অনাবশ্যকতার অন্মুভূতি কম্টকর। কে 
জানে, একেবারেই সবাই চলে গেল ন্যাক? বদলে 
নিল না তো নির্সিতটা? নিঃসঙ্গ টাওয়ারের কথা 
ভুলে গেল না তো? এবং জানি যে ভুলবে না, 
জানি যে টাওয়ারের খুবই দরকার আছে। কিন্তু 
টাওয়ারের ওপরে বড়ো ঠান্ডা । বাতাস হাড়- 


রোয়োরখ মিউাজয়মের পরিচালকদের উদ্যোগে 
নিউ-ইয়র্কে গঠিত হয় আমেরিকা-রূশ সাংস্কৃতিক 
সামতি (আর্দসাস)। 

এ সমিতির শ্রিয়াকলাপের পেছনে, বেশ টের 
পাওয়া ষেত রোয়েরিখের অভিজ্ঞ হাত। জনগণের 
নৈকট্য বিধানে এটা ছিল শিল্পীর যথাসাধ্য 


কাঁপানো... হদল্লোড়েরা চ্যাঁচাচ্ছে: “এই, ওহে 
চালের ওপরকার বক, আমরা এখনে বোমা মারাছ 
আর আপাঁন পাইন গাছের মোচা ছুড়ে ছুড়ে 
ফেলছেন হাসছে, বোঝে না ট্ওয়ারের গরুত্ব। 
জানে না ক একলা লাগে টাওয়ারের ওপরে? 
বিস্মৃত! অথচ জান্য আছে যে দরকার, তাহলেও 
থেকে থেকে মাথা চান্ডা দেয় অনাবশ্যকতর বোধ । 


ইউনিয়নের অকানিম মিন্রদের মধ্যে এমন লোক 
পাওয়ম ভার রোয়োরখের নাম যার কাছে অজানা । 
য্রদ্ধের সৃকঠিন কালে স্বদেশের কোনো একটা 
উপকারে লাগার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগয়ে 
কর্তব্য পালন করলেন বলে রোয়োরথ অন্ভব 
ব্যথা আর কাতরতা যা প্রকাশ পেয়েছে সংক্ষিপ্ত 
একটি বাক্যে “ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে হত। 
ষ্দ্ধের কারণে সোভিয়েত ইউীনয়নের সঙ্গে 
যোগ্যযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে, তা থেকে 
দেখা দেয় একটা বাচ্ছন্নতা ও একাকনত্বের বোধ । 
এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 
সাহিত্যিক রচনায়। এদিক থেকে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য তাঁর স্কেচ টাওয়ারে (১৯৪৪)। 
তাতে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটির প্রহরীর কাহিনী 
শ্দনিয়েছেন তান: 'টাওয়ারটা ঠাপ্ডা। ঠিক যেন 


10৭ 


১৩৯ 


চেম্টা করো নিজেকে বোঝাতে যে নির্জনতার 
মধ্যেও তুমি আছ প্রয়োজনীয় প্রহরায়... 'জীবনে 
টাওয়ার অনেক' _- এবার নিজেই উত্তম পদরুষে 
বলছেন __ '“আি প্রয়োজনীয় প্রহরা অনেক। 
জরদরশ কাজ করছে তারা । তাহলেও টাওয়ারের 
ওপরে একলা লাগে। শুনছ ক তোমরা? সাড়া 
দিচ্ছ ক? 

হদ্ধের শেষের দকে রোয়েরিখ ফের মণ্তস্জ্জায় 
আত্মানয়ো করেন: লাল ফৌজের অসামান্য 
বিজয়ে রুশশী সবাঁকছুর প্রাতি বিপুল আগ্রহ 
দেখা দেয় বিদেশে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস 
ব্যালেমাস্টার ল. মিয়াসনের খেয়াল হল কয়েকটা 
রুশী ব্যালে নতুন করে মণ্চ্ছ করবেন। তার 
সজ্জায় অংশ নিতে তান অনুরোধ করলেন 
রোয়ৌরখকে। শিজ্পীর কাছ থেকে স্কেচ পেয়ে 
৯৯৪৪ সালে মিয়াসন তাঁকে লিখে পাণ্ঠান: 


বপ্রয়বর, নিকোলাই কনস্তাক্তিনোভিচ, “রাজা 
ইগরের' জন্য যে স্কেচগলি পাঠিয়েছেন তার 
জন্য আস্তারক ধন্যবাদ। ওগুলো পাওয়া আমার 
কাছে এক মহোৎসব। আকাশের সোনালী গমক 
অপূর্ক। জবলছে তা রাশিয়ার বিজয়গ্গরিমায়, 
গভীর রঙে প্রাতীবা্বিত করছে অবাধ্য পলোভে- 
সদের। আমার দঢ় বিশ্বাম এরকম অপরুপ ভাষ্য 
ব্যালোটর নবায়ন একটা অন্াবলি আনন্দের 
উপলক্ষ হবে তেমন সকলের কাছেই যারা রুশ 
ব্যালে জানে ও তার কদর করতে পারে। এখন 
“পাবি বসন্তীকেও নবারিত করার ইচ্ছে হচ্ছে 
আমার। প্রথমে ভেবোছলাম ১৯২৯ সালে 
সুরকার সঙ্ঘ কৃত উপাদানগ্লি ব্যবহার করব, 
বিজু দুঃখের বিষয় তা আর টিকে নেই। নতুন 
স্কেচ করার জন্য আপনাকে অন্মরোধ করতে 
পারি ক? 

“পবিত্র বসন্তের জন্য পাঁচটি এবং 'রাজা ইগরের' 
জন্য ছয়ট স্কেচ করেছিলেন রোয়োরখ। সেগ্যাল 
কাজে লাগে কেবল শিল্পীর মৃত্যুর পর পণ্শের 
অপেরা” প্যারিসের 'গ্রান্দ অপেরা" থিয়েটার এবং 
'মলানের 'লা স্কালা-তে। 

১৯৪৫ সালে রোয়োরখের 'পাঁবন্ত বসম্ত' 
ক্যানভাসটি কেন দেখা, দিল তার কারণ বোঝা 
যায় মিয়াসিনের চিঠি থেকে। 'বিন্যাসের দিক দিয়ে 
ছবিটি 'তুষাঁরিকার জন্য আগে আঁকা স্কেচের 
কাছাকাছি: মেয়ের দল বেধে গাইছে, নাচছে। 
লাল নক্সা ভোলা তাদের শাদা পোশাক বৈপরাত্যে 
ক্কুটে উঠেছে গাড় পান্না রঙের পটে। তাদের মাথায় 
মেঠো ফুলের মূকুট। ষে টিলায় নৈবেদ্য দানের 
পাথর আছে তাতে সোনালী রঙের ছিটে। সেখানে 
দাঁড়য়ে আছে খনর্বাঁচতা' হাতে ফুলের মালা। 
উজ্জ্বল ঝলক। নিচের দিকে ডানা কোণে লাল- 


শাদা সান্জ করা একদল বাদক আর চাষাঁ। কুমারী 
মার্তগুলির সুডৌল রেখা, টিলা, গাছ, পাথরের 
চোখ ধাঁধানো শাদার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মানুষ 
ও প্রকৃতির উল্লাসের এক অপরূপ ছবি। পাথিশ্ 
বসস্ত, তামস্‌ শীক্তর ওপর বিজয়ের বসম্ত, আশার 
বসন্ত, মানাবক আনন্দের প্রনর্জ্জীবনের বসন্ত । 
এই ছবিটি দিয়ে রোয়েরিখ উদ্‌যাপন করেন 
শিতৃভূমির মহাযুদ্ধের অবসান, নিজ জনগণের 
প্রোজ্জবল উৎসব। 

যুদ্ধের বছরগ্লোর চাপে ঘন ঘনই চ্বাস্থ 
খারাপ হচ্ছিল রোয়োরখের। দিনালাপতে তান 
নিজেকে বুঝিয়েছেন: 'অসুখ বাধিও না... আধ 
শতকে অসুখ কম হয় নি। আর বিপদ পোঁয়ে 
এসৌছ কত। জলে তালিয়েছি, শশতে জমোছ 
কী যে না ঘটেছে- বলা কঠিন। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি 
দুর'ল হয় নি। গেছি দুর্গম গিরিসঙ্কট দিয়ে । 
মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আর ওপরে ওঠা যাবে না 
কিন্তু উচ্চতাও জয় করা গেল৷ মাঝে মাঝে অতল 
গহবরের ওপর সঙ্কীর্ণ কার্নস 'দয়ে যাবার সময় 
পাহাড় ষেন ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছে, তাহলেও 
আঁগয়োছি আমরা, কার্নিস পড়ে থেকেছে পেছনে? 
বরফের ছন্টন্ত চাঙুড় ভরা নদীতে মাথা ঘুরে 
উঠেছে 'ক্তু ওপর দিকে চেয়ে থেকেছি পারতরাতা 
দূরত্বে... অস্মথ বাধিও না, দেখতে হবে মহান 
দিনগলোকে। তা হবেই হবে! 

স্বদেশের বিজয়ের মহান দিনগুলো দেখলেন 
উঠেছে রূস) সার্বজনীন, জোয়ারে হয়ে 
দাঁড়য়েছে মহাশক্ত। পরান্রাস্ত প্রবাহে 
জাতিগ্যালর সার্থক 'মলামশ ইউনিয়ন থাঁটিয়েছে 
অশ্রঃতপনর্ব এক বিজয়... আর মনে পড়ল বহাদন 
বিগত স্কুলের বছরগনলোর কথা যখন রুসের 


চলকে না আমার 'বার্তাবহ' ছবি প্রসঙ্গে 
তলস্তেয়ের অনুজ্ঞা: 'হাল ধরে রাখতে হবে 
উজানের দকে, হলে নদী পেরনো যাবে 
লোকে” 

রোয়োরিখ নতুন করে চুক্তিটা এগিয়ে নিয়ে যাবার 
কাজ শুর; করেন। 

১৯৪৫ সালের ৬ ডিসেম্বর নিউ-ই্য়ক-্থ চুক্তি 
ও শাস্তির নিশান কমিটি থেকে আনুষ্ঠানক- 
ভাবে কাজ শুরু হয় নতুন করে। গোটা, ১৯৪৬ 
সাল যাবৎ কমিটি পুরনো যোগসত্রগ্দলো ঠিকঠাক 
করে নেয়, নতুন শাক্তকেও টানে চুক্তির ব্যাপারে । 
১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে নিউ-ইয্ল্ক থেকে 
একটি প্াস্তিকা প্রকাশ করে কমিটির ন্লিয়াকলাপের 
বিবরণ দেওয়া হয়। এই বছরেই সাংস্কাঁতিক 
এঁক্যের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয় চুক্তকে। 

যুদ্ধ শেষ হতেই শশল্পী সোঁভয়েত ইউনিয়নে 
ফিরে যাবার তোড়জোড় শুরু করেন,। প্রথমে 
ব্যাপারটা চলছিল ডিমে তালে। পন্র-বানিময় হত 
আমোরকা মারফত, মাঝে মাঝে চিঠি যেতেই 
লেগে যেত তিন মাস। কিন্তু বিমান যোগে পন্র- 
প্রেরণের ব্যবস্থাটা নতুন করে শদরু হওয়ায় 
স্বদেশের সঙ্গে ফোগাযেগে হয়ে ওঠে নাবিড়। 
স্ভিয়াতোস্লান্ভ ও ইউরি রোয়োরিখ প্রায়ই 
দেখা করতেন দিল্লিতে আগত সোভিয়েত 
বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে। িকোলাই 
রোয়োরখের অতীব আনন্দের কারণ ঘটিয়ে তাঁদের 
কয়েকজন কুলদতেও দর্শন দিয়েছেন। ১৯৪৬ 
সালে শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গে সাংবাদিক 
ও. অরেম্তভ স্মরণ করেছেন: 

সীমান্তে সমস্ত রুশী রেওয়াজ ও অভ্যাস অক্ষ 


রেখেছে.এমন; এক রূশী পারিবারের সঙ্গে সাক্ষাং 
চিন্তমপ্ন ন. ক. রোয়েরিখ বসে ছিলেন তাঁর 
বাসনা __ স্বদেশে, রাশিয়ায় ফেরার কথ্য।” 

ই. এ. গ্রাবার, ভ. ফ. বুলগাকভ প্রভৃতির নিকট 
পণ থেকে দেখা যায় দেশে ফেরার জন্য রোয়েরিখ 
কী প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। সেখানেও তাঁর 
অপেক্ষায় ছিল লোকে। 'শল্পী ই. এ. গ্রাবার 
ছিল সর্বদাই আপনূ। তোমার অপূর্ব শিল্পকর্মের 
প্রত্যষেই তোমার বিপুল সৃজনশক্তি নিবেদন 
করেছ তাকে! রুূশী শিল্পীরা তাই কখনোই 
তোমাকে আপন না ভেবে পারে 'ি, আমাদের 
িউজিয়মগীলর সেরা পেরা' দেয়ালে সর্বদাই 
টাঙানো থাকে ভোমার সৃজন। বদেশে তোমার 
সাফল্য আমরা উৎস্‌ক হয়ে লক্ষ্য কার এবং 
বিশ্বাস রাখি ষে তুমি একসময় ফিরবে আমাদের 
মধ্যে॥ 

ভারতের এক এ্রাতহাসিক ঘটনার 1দনে 
রোয়োরখ ছিলেন সেখানে । ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন 
ভারতকে ডোঁমানয়ন আঁধকার দিতে বাধ্য হয়, 
স্বাধীন [বিকাশের পথ নেয় ভারতবর্ধ। পূর্ণ হল 
শি্পীর আরো একটা গহন স্বপ্ন _ 'কুহেলী 
ঢাক্য আলাবিঅন* রাঁশয়া ও ভারতের মধ্যে যে 
'নাশ্ছদ্র যনিকা টাঙিয়েছিল তা গালয়ে গেল। 
বকস্তু এসবের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল ভারত 
ও পাকিস্তান -_ দুই রাজ্ট্ে ভারতবর্ষকে খাম্ডত 
করার ব্রিটিশ কুচক্রের সঙ্গে যে সাম্প্রদারিক 
রক্তল্লান শুরু হয়োছল, তাতে। 

দাঙ্গায় দেশের স্বাভাবক জীবনধারা বানসল 
হয়ে ষায়। বন্ধ হয়ে গেল ডাক আর টোলগ্রাফের 


* ব্রিটেনের প্রাচীন কেলাঁটক নাম । -- অনুঃ 


কাজ। [নিখোঁজ হল বহু জরুরী চিঠি, তার-যোগে 
এল না। শিল্পীর আত্মীয়রা তাঁর টলায়মান 
স্বা্ছ্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত আর 
একেবারে নিরপরাধদের গণহত্যার খবর চেপে 
যেতেন তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু সেটা বিশেষ 
সফল হয় নি। নিচে গোলাগৃলির আওয়াজ এসে 
পেশছত রোয়েরিখের বাঁড় পর্যন্ত, আশেপাশের 
পড়শীরা [বপদ এড়াবার জন্য আশ্রয় নিত তাঁর 
গৃহতলে। 

এলাকার সবই ছিল শিল্পী পাঁরবারের প্রাতি 
সশ্রদ্ধ । হামলার কোনো চেষ্টাই হয় নি। তাহলেও 
রাতে বসাতে হয়েছে সশস্ত্র পাহারা । নিজের 
অপার বিশ্বপ্রেম সত্বেও রোয়েরিখ কখনো জঙ্গী 
অজ্ঞতার করদণায় ভরসা করেন নি, ক্ষিপ্ত বাঘের 
বিরুদ্ধে তুলসী পাত হাতে যাবার উপদেশ দেন 
নি কাউকে। বহাাদন থেকেই রোয়োরখ জানতেন 
যে ন্যায়কর্মে উদ্যত তরবাঁরর প্রশস্ত বর্জন করে 
মধ্যে তফতে নেই বিশেষ। 

১৯৪৭ সালের জুলাইয়ে কিছু পুরন্যে রোগের 
প্রকোপ বাড়ায় অচ্দ্রোপচারের প্রয়োজন হয়, শয্যা 
গ্রহণ করতে হয় রোয়েরিখকে। অক্টোবরে ফের 
তান কমঠি। অসুখের সময় জরুরী কাজ 
জমোছল অনেক। পদরোদমে চলছিল স্বদেশে 
ফেরার জন্য গোছগাছ। িক্পীর নিজে বাছাই 
করা চার শতাধিক ছবি তাঁর তত্বাবধানে প্যাক 
করা হচ্ছিল বোম্বাই এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠাবার জন্য। 

এইসব ঝামেলায় মনে রইল ন্ম ডাক্তারের 
হংশিয়ার যে সবরকমের আতিক্লান্তি এড়ানেন 
দরকার । শধ্যাত্যাগগ করেই যেতেন ইজেলের 
দৈনান্দন কাজে, চোখ ধাঁধানো পার্বত্য তুষারে 


ঝলকিয়ে উঠত ক্যানভাস! তার পটে রোয়োরখ 
আঁকছিলেন উড়ন্ত ঈগল। এটা গুরুর আদেশ 
নামে বিখ্যত ছাবটার পুনরাবান্তি। কিন্তু ছবি 
শেষ হতে পারে নি... ১৯৪৭ সালের ১৩ 
ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রোয়েরিখ। 
দুই দিন পরে িকোলাই কনস্তা্তিনোভিচ 
রোয়োরখের চিতা, জবলল তাঁর বাঁড়র কাছে। 
পরে সে জায়গায় মহতোমহায়ান হিমালয়ের 
সামনে স্থ্যাপত হয় তুষারাব্ত শিলা থেকে স্খাঁলত 
একটা বড়ো, পাথর। তার সামনের দিকে খোদাই 
কর্ম আছে: 

“ভারতের মহান মিত্র মহাখাঁষ নিকোলাই 
রোয়োরখের দেহ এখানে দাহ করা হয় ৩০ মঘর, 
২০০৪ বিক্রমান্দে, যা ১৯৯৪৭ সালের ১৯৫ 
ডিসেম্বরের সমার্থক। ও* রাম 

শিল্পীর জীবনকথা ভেবে পাথ্র-িস্তি নিজে 
থেকে স্মৃতিস্তন্তের উল্টোপিঠে দেগে দিয়েছে : 
পাহাড়ী শিলার এই খণ্ডটা এখানে আনা 
হয়েছে বহদ দূর থেকে ॥ 

আরু কৃতজ্ঞ মানবজাতির স্মৃতিতে চিরকাল 
ধ্নিত হবে নিকোলাই রোয়েরিখের এই কথা? 
“যা ছিল, 1ছল, ভবিষ্যৎকে তা যেন আচ্ছন না 
করে। নৈরাশ্যবাদী হওয়া কলস্কের কথা। 
পরিপূর্ণ আস্থায় তাকাব ভবিষ্যতের দিকে। 
উত্তম ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখোছ বৃথা নয়। 
প্রাণের সমস্ত শাক্ত দিয়ে আমরা তাকে আহবান 
কাঁর। অনুভব কার যে এই অপরুপ ভবিষ্যৎটা 
সম্ভবপর। সম্ভবপর তা বাস্তবতার অমোঘতায়, 
দৈনান্দন শ্রমের উৎকর্ষ আনান্দত সৃজন ও 
লোকহিতের প্রয়াসে। আর সাধারণের কল্যাণ, 
সাধারণের অরুণোদয়ের জন্য মানাবক প্রয়াস 
রয়েছে কম নয়। প্রাতিটি উদয়ই ডাক দিচ্ছে চলো 
আগে, আগে, আগে? 


ন. ক. রোয়োরখের জীবন ও ক্রিয়াকলাপের প্রধান ঘটনাবলি 


১৮৭৪ _ পিটারসবর্গে ২৭ সেস্টেম্বর (৯ 


অক্টোবর) জল্ম। 

১৮৮৩ __ পিটার্সবৃর্গে ক. মাই িমনাসিয়মে 
যোগদান। 

১৮৯৩ _ শিল্প অকাদেমি এবং িটার্সবূর্গ 
বিশ্বাবদ্যালয়ের আইন অনুষদে যোগদান । 

১৮৯৭ _ 'বার্তাবহ' ছবির জন্য শিল্পী 
আখ্যা লাভ। 


১৮৯৮ -- বিশ্বাবিদ্যালয় সমাপ্ত। 'কান্তকলা ও 
লাঁলত শশল্পোৎপাদন' পান্নকার সহকারণ 
সম্পাদক। 

৯৯০০ _ প্যারিসে শিল্প শিক্ষার পরিপূরণ। 

১৯০১ _ শিল্প প্রণোদন সমিতির সেক্রেটারি। 
সঙ্গে বিবাহ। 

১৯০২ _ ১৯০৬ -- িটার্সবুর্গ, মস্কো ও 
বিদেশে প্রদর্শনী । 

১৯০৬ _ শিল্প প্রণোদন সামাতির বিদ্যালয়ের 
অধাক্ষ। প্যারিসের শারদীয় সালোর 
সভ্য। 

১৯০৯ _ রুশ শিল্প অকাদোমর সদস্য। 

১৯৯০ _ নবায়িত "শিল্প জগত'-এর 
সভাপাত। 

১৯১২ _ পবিত্র বসভ্ত' নিয়ে স্াভিন্স্কির 


সঙ্গে কাজ। 

১৯৯৬ __ স্বাস্থ্যের কারণে সপাঁরবারে 
কারোলয়ায় গমন। 

৯৯১৮ _ শিল্প প্রণোদন সমাতির বিদ্যালয়ের 
কাজকর্ম পুনগঠিনের জন্য প্রেগ্রাদে 


আগমন । 
১৯১১৯ _ ফিনল্যান্ড থেকে লন্ডন! 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ । 
১৯২০ - ১৯২২ - মাকিন যুক্তরাম্ট্রে 
প্রদর্শনী এবং সাংস্কাঁতক ও জ্ঞানপ্রচারণী 
ন্রিয়াকলাপ। 


১৯২৩ - মে মাসে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে 
ইউরোপ ঘুরে ভারতবর্ষে যাত্রা। 
১৯২৪ - সিকম ও ভুটানে বৈজ্ঞনিক 

আভিযান্রা। 

১৯২৫ _ ১৯২৮ _ মধ্য এশিয়ায় বৃহৎ 
আঁভষাল্রা; ১৯৯২৬ সালে মস্কো, 
আলতাই ও বুরিয়াত জ্বায়ত্তশাঁসত 
প্রজাতন্তে পর্যটন। 

১৯২৯ _ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ 
সাংস্কৃতিক মূল্য রক্ষার রোয়োরখ চুক্তি 
প্রকাশ। 

১৯৩১7 ১৯৩৩ উরস্বতী” 
ইনাপ্টিটিউটে বৈজ্ঞানক গবেষণা । কুল, 


উপত্যকার সীমাস্তাণ্চলে আভযানা। ১৯৪১৯ _ ১৯৪৪ _ লাল ফৌজের সাহায্যে 


১৯৩৪ -- ১৯৩৫ _ মাঞ্চারয়া ও চীনে প্রদর্শন ও ছাঁব বল্রুয়। সংবাদপত্রে 
বৃহৎ আভিযান্রা। দেশাত্মবোধক লেখা । আতমারকা-রুশ 
১৯৩৬ -_ ১৯৪০ _ পর্ণোদ্যমে বৈজ্ঞানিক সাংকৃতিক সাঁমতির সম্মানী সভাপাঁত। 
ও শিল্পীয় নলিয়াকলাপ। ১৯৩৬ সাল ১৯৪৬ _ স্বদেশ যান্নার আয়েজন। 
থেকে ভারতে স্থায়ী বাস। স্যোভিয়েত শিল্পীদের সঙ্গে প্রালাপ। 


১৯৪৭। _ ১৩ ডিসেম্বর, জীবনাবসান। 


সংক্ষিপ্ত গ্রদ্বপাঁজ 


ন. ক. রোয়োরখের রচনা 


রচনা সংকলন, ১ম খণ্ড, ম., সিতিন প্রকাশন, 


১৯১৪ 

'মোরির ফুল, বার্লিন, ১৯৯২১ 

'আশপর্বাদের পথ, গা, ৯৯২৪ 

'ঞাঁশয়ার বক্ষস্থল, নিউ-ইয়র, ১৯২৯ 

'আগ্রিগর/ দুর্গ, প্যারিস, ৯৯৩২ 

“পবিত্র প্রহরা” হারাঁবন, ১৯৩৪ 

“ভবিষ্যতের তোরণ, 'রগা, ১৯৩৬ 

'আবনাশী” রগ, ১৯৩৬ 

পদনালাপর পাতা" (২৫টি স্কেচ), “আন্তিয়াব্‌র, 
১৯৫৮, ১০ম সংখ্যা 

শদনালাপর পাতা (ডট স্কেচ) 'নাশ 
সভ্রেমোন্নক', ১৯৬৭, ৭ম সংখ্যা 

শদনালাপর পাতা" (১৮ট স্কেচ), 'প্রমেতেই”, 
৮ম খন্ড, ম, ১৯৭১ 

নদনালাপির পাতা' (১৯টি স্কেচ), 'কনতেক্সৃত্‌ 
১৯৭৩, মত ১৯৭৪ 

নিকোলাই রোয়োরখ। িলীপা। 
ম, ১৯৭৪ 

ন. রোয়েরিখ। 'সাহাত্যিক উত্তরাধিকার থেকে” 
মত ১৯৭৪ 


কাবিতা। 


ন. রোয়োরখ। “আলতাই-হমালয়', ম., ১৯৭৪ 
ন. রোয়ৌরথ। “হৃদয় জনালো', 'মলোদায়া 
গৃভারদিয়া' সংকলন, ম, ১৯৭৫ 
আগ, িউইয়ক্ ১৯২৪ 
গন 0০০ ৫৩ 142 প্যারিস, ১৯২৬ 
আগত পি ই90800৩ 


৯৯৩০ 
8157 517051858, লন্ডন, ৯৯৩০ 
612705 ঠা) 085৪, নিউ-ইয়কণ ১৯৩০ 


নিউ-ইয়র্ক, 


জজ ০ 4৯8 নিউইয়র্ক ১৯৩০ 


শরগলাছে ০61597৮, নিউইয়ক্ ১৯৩২ 


চস 50০098০)৫৮ বস্টোন, ১৯৩৪ 


০5 ০ &:৮ অমৃতসর, ১৯৪২ 
“চঞ্ঞওদুসি। 0205, বোম্বাই, ১৯৪২ 


াজজস৪ এলাহাবাদ, ৯৯৪৭ 
নিগাতাওঠওড 7 এড 25০৪ ০ 779 বোম্বাই, 


১৯৪৭ 
মঃ0185 উ০০ণাচ ৩ 00 িউ-ইয়ক 


৯৯৭৪ 


রঙিন প্রাভাচন্র 


১॥ পৃস্তীলকা। ১৯০১। রাশ্্রীয় রুশ মিউজয়ম, 
লোনিনগ্রাদ । 

২ িন্ধপারের আঁতাঁথ। ১৯০১। রাম্ট্রীয় 
ব্রোতয়াকোভ গ্যালার, মস্কো? 

৩॥ নিপার তারের স্লভ। ১৯০৫ । রা্দ্রীয় বুশ 
মউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 

৪0 অন্তরীক্ষে যদ্ধ। ১৯১২। রাষ্ট্রীয় রুশ 
'িউাজয়ম, লেনিনগ্রাদ ॥ 

&॥ আকাশের আদেশ! ১৯১৫ । রাষ্দ্রীয় রূশ 
মউজিয়ম, লোননগ্রাদ 1 

৬॥ রোগন্রাতা পান্তেলেইমন। ১৯১৬ । রাম্ট্রীয় 
রোতিয়াকোভ গ্যালার, মস্কো । 

৭ সম্ভ নিকোলাই। ১৯১৬। কিয়েভ রাম্ট্রীয় 
মিউজিয়ম, কিয়েভ। 

৮ তিনটি পুলক। ১৯১৬। রাম্ট্ীয় রূশ 
িউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 

৯ম পরিভ্র দ্বীপ। ১৯৯৭। রাম্ট্রীয় রুশ 
ইমউজিয়ম, লোননগ্রাদ। 


৯০৪ পবিত্র বসন্ত, | মণ্চআজ্জার দ্কেচ। ১৯৮২ - 


রাষ্ট্রীয় রুশ সিউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ। 

৯১ স্ট' । ইন্চসরর স্কেচ? ১৯৯২। 
রাষ্ট্রীয় রুশ িউজিয়ম্চ লোননগ্রাদী 

৯২ "ভাগনী শধয়াহিপ' । মণ্ডসজ্জার স্কেচ। 


১৪৭ 


১৯১৪। রাল্ট্রীয় বুশ মিউজিয়ম, লোননগ্রাদ। 
১৩1 আসন্নের ধৰজা। ১৯২৫। গোঁ রাষ্ট্রীয় 
মিউজিয়ম, গোর্ক। 

১৪ লাল ঘোড়া। ৯৯২৫! গো্ক রাষ্ট্রীয় 
িউজিয়ম, গোঁর্ক। 

১৫1 সখের ঘোড়া। ১৯২৫। গ্োর্কি রাষ্ট্রীয় 
িউাঁজয়ম, গোর্ক। 

১৬ মৈর্েয় - বিজয়ী । ১৯২৫1 গোঁ্ক রাষ্ট্রীয় 
মিউজিয়ম, গোর্কি। 

১৭ গহামহিমা! ১৯২৫! গোঁ্ক রাল্ট্রীয় 
মউজিয়ম, গোর্ক। 

৯৮) প্রাচীরের দূর্গ! ১৯২৫ । গোঁক রাষ্ট্রীয় 
িউজিয়ম, গোর্কি॥ 

৯৯] নর্জনের কানাকান। ১৯২৫ । গোর্ক 
রাষ্ট্রীয় 'মউাঁজয়ম, গোর্কি। 

২০] কাল পূরণ। ১৯৯২৭। গো্ক রাষ্ট্রীয় 
মিউাজয়ম, গোর্ক। 

২১॥ আশ্রম * সিংহল, ১৯৩১। 
নেতিয়াকোভ গ্যালযার, মস্কো! 

২২] চেনরোজ। ১৯৩৯। রাজ্জ্রীয় শ্রেতিয়াকোভ 
গ্যালারি, মস্কো । 

২৩ গ্প্ত-চৌহান। ১৯৩১। রাষ্ট্রীয় হেতিরাকোভ 
গ্যালারি, মদ্কো। 


রাষ্ত্রীয় 


২৪॥ গেসেরের খজা। ১৯৩২। রাম্দ্রীয় 
নোতয়াকোভ গ্যালারি, মস্কো। 

২৫॥ বিশ্বরক্ষায়রী। ১৯৩৩। বগদ্রানোভা'র 
সংগ্রহ। . 
২৬ পাঁরনির্বাণ। ১৯৩৫--১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রশ 
শমউাজরম, লোনিনগ্রাদ । 

২৭ হূন সমাধ। ১৯৩৫--১৯৩৬। রাষ্ট্রীয় রুশ 
িউাঁজয়ম, লৌননগ্রাদ। 

২৮ পয়গম্বর (হিরা পর্বতে মহম্মদ)। ১৯৩৮ 
রাষ্ট্রীয় রুশ িউঁজয়ম, লোনিনগ্রাদ। 

২৯] উড়ন্ত গণালচা। ১৯৩১৯। রাম্দ্রীয় রুশ 
মউজিয়ম, লেনিনগ্রাদ ৷ 

৩০1 মধ্যনিশা। ১৯৪০ । রাষ্ট্রীয় রুশ মিউজিয়ম, 
লোননগ্রাদ । 

৩১॥ মানার ধনভান্ডার। ১৯৪০ রাষ্ট্রীয় রূশ 
িউজিয়ম, লোৌননগ্রাদ। 

৩২॥ বিজয়ের আলো) ১৯৪০। রাষ্ট্রীয় রদশ 
িউজিয়ম, লোনিনগ্রাদ। 
৩৩॥ চাটু গোম্পা। 
মিউজিয়ম, লৌননগ্রাদ। 


৯৯৪০। রাষ্ট্রীয় রুশ 


৩৪॥ প্রতীক্ষমাণা। 
িউঁজ্য়ম, লৌননগ্রাদ। 
৩৫॥ ইগরের আভিযান। ১৯৪২। রাষ্ট্রীয় রুশ 
'মউজিয়ম, লোনিনগ্রাদ। 

৩৬ বাঁরস ও গ্রেব॥ ১৯৪২। রাষ্ট্রীয় রুশ 
শমউাঁজয়ম, লেনিনগ্রাদ। 

৩৭॥ পাবি বসম্তভ। ১৯৯৪৩। নভোঁসাঁকর্ক 
আগ্ালক চিত্র গ্যাল্মার, নভোসাবদ্ক। 

৩৮ পার্টিজান। ৯৯৪৩ | বগ্দানোভা"র সংগ্রহ । 
৩৯॥ নাস্তাঁসয়া মিকুলিচ্না। ১৯৯৪৩। 
নভোসাবস্ক অপ্টালক চিত্র গ্যালারি, 
নভ্যোসাবদ্ক) 

৪০ পার্বত্য হুদ ১৯৪৪। রান্ট্রীয় রুশ 
শমিউজ্জিয়ম, লোনিনগ্রাদ। 

৪১৯) কৃষ্ণ। ১৯৪৬ । রাষ্ট্রীয় রুশ মিউীজয়ম, 
লোনিনগ্রাদ। 

৪২॥ লাসা। ১৯৪৭ । রাষ্ট্রীয় রশ মিউজিয়ম, 
লোননগ্রাদ। 

৪৩ গঙ্গায় প্রদীপ । ১৯৪৫। রাষ্ট্রীয় রূশ 
মিউজিয়ম, লোনিনগ্রাদ 

৪৪ মনে রেখো! ১৯৪৫ । 
িউজিয়ম, লোনিনগ্রাদ ৷ 


১৯৪১। রাষ্ট্রীয় রুশ 


রাম্ট্রীয় রুশ 


পাঠকদের প্রাতি 


বইটির বিষয়, অন্বাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে 
আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। 
অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহপশীয়। 
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